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ৃ ১০ 


্ীন্রীগুরু-গৌরাজোৌ জয়তঃ 


শ্রীশ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোছ্‌ 
সমাধান সম্পদ 


এই গ্রন্থে সর্বপ্রকার ভক্তি সাধকদিগের যতপ্রকার প্রশ্ন হইতে 
₹_' তৎসমুদয়ের অবতারণা করিয়া গ্রীল ভক্তিবিলাস ভারতী 
| মী রে তাহাদের যে সুমীমাংসা করিয়াছেন হাহা তুলনা 
হত । ্রুতি-স্মৃতি-পূরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শান্্রসমূহের শিক্ষাসারই যে 
এগ্রীল ত ভক্তিবিনোদের সমাধান সম্পদ” গ্রন্থ । তাহা প্রণেতা 
॥শ্রীল গুরু মহারাজ এ সকল গ্রন্থ হইতে মহাজন বাণী-সিদ্ধান্ত ও 
।মাণ উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্ভন্ত এই গ্রন্থখানি 
ধকগণের কণ্ঠমণি সদৃশ ৷ 
্রীরুপানগ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমতি সিদ্ধান্ত সরস্বতী 
| ঠাকুরের পাদপদ্ম কৃপাকণাধারী পরম পূজ্যপাদ ভ্রিদণ্ডি- 
৷ স্বামী শ্রীমভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্তৃক 
| সঙ্কলিত ও সংগৃহীত এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী 
| ভীভক্তি সাধন তৎপর মহারাজ 
কতৃক প্রকাশিত 

শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিতে প্রকাশিত 
১০ চৈত্র সন ১৪০৩ সাল, ইং ২৪ মার্চ ১৯৯৭ 


আন্ুকল্য--৩৫+০০ টাকা মাত্র 


শ্রীপ্রীগুরুণৌরাঙ্গো জয়তঃ 


প্রকাশক 85 
পরমারাধ্যতম শ্রীরপান্ুগবর স্রীপ্রীল ভক্তিসিদ্ান্ত সরস্বতী 
প্রেঠতম নিত্যপার্ষদ প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী 
শ্ৰীমক্তিবিলাস ভারতী গোস্বামী ঠাকুরের 
কৃপাকণী-সন্্ীবিত ত্রিদপ্ডিম্বামী 
শ্রীতক্তি সাধন তৎপর মহারাজ কর্তৃক 
রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পৌঃ শ্রীমায়াপুর 
ঈশোগ্যান, নদীয়া হইতে প্রকাশিত ৷ 


: ৯৬ ভি 
সাহা কর্তুক পোড়াম! প্রিন্টিং ওয়ার্ক, চরম্যরূগঃ 


নদীয়া হইতে মুদ্রিত ৷ 


৮৮০৮) 


ত্র 





পাঠ।বধ।ল 


পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপছ্ের কৃপাই আমার 
একমাত্র ভরসা । আমি অত্যন্ত দীন-হীন, পতিত, অধম, নানা 
দোযগ্রস্ত, বিবয়-বিষ্টাগর্তের কীড়া তথাপি যাহার অহৈতুকী ও 
তিন কপাবারিধি দ্বারা অপ্রাকৃত মহাঅচিন্ত্যশক্তি সঞ্চারার্থে 
এই অধমের অতি ক্ষুদ্রতম আধারে মহামহাবদান্া অবতার শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য লীলামৃত পান-বিতরণার্থে প্রকটন করিয়াছেন। জগদগুরু 
গ্রীশ্ৰীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরন্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাকণা-দঞ্জীবিত 
প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ পরম দয়াল ঠাকুর শ্রীরূপান্ুগাচারধ্যবধ্য ভীমন্ত্তি- 
৷ বিলাস ভারতী মহারাজের অসীম কৃপায় তাহার সঞ্কলিত- শী-্রীগৌর- 
কৃষপার্ধদপ্রবর “শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর” জীবকল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সুগম ও সুলভ পন্থা প্রকাশার্থে ‘জৈবধর্ম্ম ও “অঞ্জল প্রভুপাদ 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উপদেশামৃত হইতে সংগৃহিত 'শ্ীভীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ” প্রকটিত হইলেন। আমি 
নিতান্ত অযোগ্য হইলেও সুদুরহ কার্যে আমার মত মুখ? দ্ধ ও 
অন্ধকেও পর্বত লঙ্ঘনে মহাশক্তি সঞ্চার দ্বারা আমাকে তীত্র ব্রতী 
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন ও তৎপরতার সহিত ভক্তিসাধন দ্বার! 
শ্রীকৃষ্ণনাম ভজনে ও শ্রীধামসেবার চরম পরাকাষ্ঠা বৃহৎ সেবাকার্ধ্যাদি 
সিদ্ধির উদ্দেস্টে বিপুল শাসন লীলা ও তার মহৎকৃপান্ুধি কষুদ্রবিন্দু 
₹ সন্বায় ধারণপুর্বক আস্বাদন দ্বারা সেবনোপযোগী ও কৃপাশক্তি 
সঞ্চারিত করিয়া উভয়ের মিলনোৎসবে মহোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ 
কপামফলীলা প্রকট করিয়াছিলেন তিনি ব্যাসোত্তম-দ্বীজশ্েষ্ঠ 
্রীনীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রেষ্ঠতম একনিষ্ঠ সেবাক্লাস 


ভি 


নামে পরিচিত-_্রীকৃ্ণ নুখানুসন্ধানস্পৃহাই ও জগদগুর প্রভুপাদের 
মনোইহভিষ্টকারী ও নিত্যশুদ্ধ পার্ধদ ছিলেন। তার আঁচারণশ্ব্যবহার 
শিক্ষা-দীক্ষা, ভজন-সাধন প্রণালী লেখনী ভাষা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
হরিকথা, সিদ্ধান্ত, সদীলাপ ও কথোপকথনে শাসনলীলা- তিনি 
অন্ততম ও সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ এবং হরিনাম ভজনকারী সুধীগণের প্রতি তার 
তীক্মৰৃষ্টি কৃপা ও চিন্তাধারা ছিল অসাধারণ, তাহা আমার মত ক্র 
প্রাণীর শতমূখে বর্ণনাতীত। যতই তাহার কৃপার বৈশিষ্ট্য ইরিকথাও 
গ্রহালোচনা করিতে যত্বের সহিত চেষ্টা করিতেছি, ততই নিজেকে 
ধিকারের ন্যায় তাহার চরিত মাধুরী আন্বাদনে লোভ বৃদ্ধি পাইয়া 
অতৃপ্ত অবস্থায় ব্যাকুল চিত্তে হতাশের ন্যায় প্রবল তৃষ্ণা পীড়িত 
দ্বারা মহাসমুদ্রের মধ্যে পতিত অবস্থায় দিগ দর্শনে অক্ষম ও যোগ্যা- 
যোগ্য বিচার হীনতার কারণ ৷ 
এই গ্রন্থে পরম দয়ালু গ্রীল গুরুমহারাজ কর্তৃক ব্যাসশ্রেষ্ঠ 
সরম্বতী কলমে লিখন লীলায় নিত্যধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম নিত্য 
নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম-নববিধা ভক্তিসাধন, নিত্যধর্ম ও জাতি 
বর্ণাদিভেদ-তত্ব-সিদ্ধান্ত-শুদ্ধবিচার, জীবের সংসার দশা, বৈষ্ণবধর্ম্ম 
ও পশুবধ, সাধ্য-সাধন তত্ব, সন্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ব, শক্তিবিচার, 
জীবতত্ব, মায়াতত্ব ও মুক্তির উপায়, বৈধী সাধন ভক্তি ও দীক্ষা এবং 
গ্রীনামতত্ব বিচার দ্বারা শ্রীরপান্থগ শুদ্ধভজন পিপাসুগণ নামভজ- 
নোন্নতি ও শুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রগতির জন্য স্থান-কাল-পাত্র ও স্তর 
ভেদে মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে হরিভজন রাজ্যে প্রবেশ পথ ও সকল 
প্রকার শাস্ত্রের সার ও রহস্ত এবং মহাজন বাণী সিদ্ধান্ত সার ও সকল 
প্রশ্নের সদুত্তর শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা অভিনব অমূল্য ও পরমোপাদেয় 


Ces) 


ক 


গ্রন্থ, ইহা সর্ধবপ্রকার ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য ও আলোচ্য । ইহার যে 
সকল দোষ তাহা আমাকৃত অযোগ্যভারই কারণ। তাহা স্েহশীল 
সুধী পাঠকগণ কৃপাপুর্ধধক সংশোধন করিয়া আস্বাদন করতঃ 
আমার প্রতি স্সেহাশীবর্বাদ বর্ষণ করিতে একান্ত প্রার্থনা করিতেছি । 
ইতি নিবেদক_ স্বামী তৎপর মহারাজ 


পঠন ও ফল্্রচাতি 


গুরু-কৃষ্ণ-বৈষবের কুপাবল ধরি। 
ট্রীভক্তিবিলাস দীন বহু হত করি ॥ 
বিরচিল এই গ্রন্থ গৌড়ীয় ভাষায়। 
সম্পূর্ণ হৈল প্রকাশ গৌর-পুরিমায় | 
গৌরাব্দ পঞ্চশত একাদশ বধষেতে ৷ 
মায়াপুর ঈশোদ্ান সরস্বতীতটে ৷ 
প্রীকলিপাবন গোরাপদে ধার আশ । 
এই গ্রন্থে পড়িতে তারে শপথ বিশেষ॥ 
শু মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়। 
অদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায় ॥ 
পৃথিবীতে যত কথা ধর্্-নামে চলে। 
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥ 
ছলধর্ম্ম ছাড়ি” কর সত্যধর্ম্মে মতি। 
চতুধ্গ ত্যজি’ ধর নিত্য-প্রেম গতি ॥ 
আমিত্ব মীমাংসা ভ্রমে নিজে জড়বুদ্ধি। 
নিধিবিশেষ ত্রহ্ষাজ্ঞানে নহে চিত্তশুদ্ধি ॥ 


জারা 


বিচিত্রতাহীন হ’লে নিধ্বিশেষ হয়? 
কালসীমাতুল্য সেহ অপ্রাকৃত নয় ॥ 
খণ্ডজ্ঞানে হেয় ধর্ম আছে সুনিশ্চয় ৷ 
প্রকৃত হইলে, কভু অগ্রাকৃত নয় ॥ 
জড়ে দ্বৈতজ্ঞান হেয় চিত্তে উপাদেয় ৷ 
কৃষ্ণভক্তি চিরদিন উপায়-উপেষ় ॥ 
জীব কু জড় নয়, হরি কভু নয়। 
হরিসহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময় ॥ 
দেহ কভু জীব নয় ধরা-ভোগ্য নয় । 
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয় ॥ 
এই গ্রন্থে নাহি আছে দেহধর্দ কথা । 
নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ প্রথা ॥ 
জীব-নিত্যধন্ম__তাহে জড় নাই । 
শুদ্ধ জীব “প্রেম” সেবাফলে পায় তাই ॥ 
এই গ্রন্থ পাঠে সেই গুদ্ধভক্তি হয় । 
এই গ্রন্থ না পড়িলে কভু ভক্তি নয় ॥ 
রপানুগ ভক্তিমানে পাঠে দৃঢ় হয় । 
এই গ্রন্থ বিষুখকে ধর্মহীন কয় ॥ 
যাবৎ জীবন যেই পড়ে গ্রন্থ-ধর্ম্ম। 
অভিমান সেই জানে বৃথা জ্ঞান কৰ্ম্ম ॥ 
কৃষ্ণের অমল-সেবা লভি’ সেই নর। 
সেবাসুখে মগ্ন রহে সদা কৃষ্ণপর ॥ 
ফল-শ্রুতি বৰ্ণন করি অতঃপর ৷ 
ইতি দীন-হীন-অজ্ঞ স্বামী তৎপর ॥ 


বিষর-বিবরণী-_ 


জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম--১৷ ধন্ম কি ?-১-২। বস্তু 
কাহাকে বলে এবং স্বভাব শব্দের অর্থ-২৫। অনুপদার্থ জীবের 
নিত্যধৰ্ম্ম কিরূপে পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন হয় ৫-৬। প্রেমই জীবের 
নিত্যধৰ্ম্ম ৬-৮। টৈষ্বধর্থ ও অদ্বৈত সিদ্বির বৈশিষ্ট্য কি? 
ীশঙ্করাচার্যের মতবাদ ৮-১২। জীব সৃষ্টি ও জীব গঠন 
বৈধি ও রাগানুগা ভক্তি ১২-১৯। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম 
বর্ণাশ্রম ধর্ম ১৯-২৬ ৷ নামান্তর বৈষ্ণব ধন্ম ২৬-৩০। বৈধিভক্তি- 
রাগানুগা ভক্তি-ভাব-_-৩০-৩২। তটস্থ শক্তি ৩২-৩৩। মায়াত 
৩৩-৩৪। অভিধেষু তত্ব ও নববিধ সাধন ৩৪-৩৬। প্রয়োজনতদ্ব 
৩৬ । নিত্যধর্্ম জাতিবর্ণাদি-ভেদ ৩৬-৫১। ব্রাহ্মণের ব্যবহার 
সম্বন্ধে ৫১-৫৩ ৷ জীবের সংসার দশা ৫৩-৬০। গৃহী বৈষ্ণব- 
দিগের স্মার্তদিগের সহিত কি প্রকার শুদ্ভক্তি অনুশীলন করা 
যাইতে পারে? ৬০-৬৪। ভিক্ষী ও আখড়া বাধা ও দেবমেবার 
ব্যবস্থা ৬৪-৬৬। বৈষ্ণব ধন্মাশ্রধীর অন্যের প্রতি ব্যবহারের ব্যবস্থা 
৬৬-৭৬। উত্তম ভক্তদিগের লক্ষণ ৭৬-৭৭। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের 
ভক্তি সম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ ৭৭-৮০। মধ্যমাধিকারীর মুখ্য লক্ষণ 
৮০-৮৩। বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম প্রচারকরা সর্ধ্বতোভাবে কর্তব্য ৮৩। 
নিত্যধৰ্ম্ম ও সভ্যতা প্রকৃতি বিজ্ঞান ৮৬৮৭) বিষ্ণুমায়। 
৮৭-৯২। বৈষ্ণবধর্ম ও ইতিহাস ৯২-৯৭। শঙ্কর স্বামীর 
বিষয় ৯৭-৯৯। দেবদেবীর প্রদাদে শ্রদ্ধা ৯৯। শাত্-সম্মত 


৮ বিষয়-ধিবরণী 


পশুবধ ১০০-১০১। নিত্যধর্্ম ও পৌত্তলিকা-__ব্যুতপরস্তি বা 
ব্যুৎপুজার ব্যবস্থা ১০১-১০৯। সাধ্য-সাধনতত্ব ১০৯-১১৭। 
শ্ীদশমুল শিক্ষা_ প্রমাণতত্ব ১১৭-১২২। দশমূল ২য় শ্লোক ১২২- 
১২৩। পরমাত্মা তত্ব ১২৩-১৩০ ৷. দশমূল ৩য় শ্লোক ১৩০-১৩২। 
মায়াশক্তি ১৩২-১৩৫ ৷ দশমূল ৪র্থ শ্লোক ১৩৫-১৪১। শক্তিতত্ব 
১৪১-১৪৩। শ্ৰীধাম্মতত্ত্ব ১৪৩। শ্রীনবদ্ধীপ ধামের স্বরূপ ১৪৩- 
১৪৬। জীবতত্ব__দশমূল ৫ম শ্লোক ১৪৬-১৬১। দশমূল ষ্ঠ 
শ্লোক ১৬১-১৬৫। মায়া ১৬৫-১৬৯। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে 
ভেদ ১৬৯-১৭০। প্রধানের ক্রিয়া ১৭০। পঞ্চতম্মাত্রের সৃষ্টি 
প্রক্রয়া ১৭০-১৭৩। মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তির উপায়-_দশমূল 
এম শ্লোক ১৭৩-১৮২। - কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর তত্ব ১৮২-১৮২ ৷ 
_ দশমুল ৮ম শ্লোক ১৮২-১৮৩)। পরিণামবাদ ১৮৩-১৮৬। বিবর্তবাদ 
১৮৬-১৯৩। প্রিতিই চরম প্রস্নোজন ১৯৩-১৯৫। জ্ঞান কম্মশুন্য 
কৃষ্ণভক্তি ১৯৫-১৯৮। সাদ্রানন্দ বিশেবরূপা ১৯৮-১৯৯। শ্রীকৃষ্ণা- 
কর্ষণী ১৯৯-২০২। দশমূল ৯ম শ্লোক (নববিধা ভক্তি ২০২-২০৬। 
শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত ভক্তির চতুঃজ্ট অল-_(পারশুরূপ) 
১। ক্রীগুরুপাদাশ্রয' ২০৭। ২) গুরুকরণ ২০৮। ৩) বিশ্বাসের 
সহিত গুরুসেবা ২০৯) ৪) সাধুবত্মণন্বর্তন ১০৯-২১০। ৫) 
সন্বম্ম জিজ্ঞাসা ২১০। ৬) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগত্যাগ ২১০। 
৭) দ্বারকা প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গার নিকটে বাস ২১০-২১১। ৮) 
যাবদার্থানুবন্তিতা ২১১-২১২। ৯) হরিবাসর সম্মান ২১২। ১০) 
ধাত্রী অশ্বখাদির গৌরব ২১২। ১১) কৃষ্ণ বহিম্মুখের সঙ্গত্যাগ 


বিষয়-বিবরণী ৯ 


২১৩ ১২) শিশ্যুদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ ২১৩। ১৩) মহারস্তানির 
উদ্যম ত্যাগ ২১৩। ১৪) বনু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখাবাদ 
পরিত্যাগ ২১৩-২১৪ ১৫) ব্যবহারে অকাঁপণ্য ২১৪। ১৬) 
শোকাদির বশবত্তী না হওয়া ২১৪ ৷ ১৭) অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা 
না করা ২১৪। ১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া ২১৫ ১৯) 
দেবা ও নামাপরাধের বর্জ্জন ২১৫ । ২০) কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দ! 
শ্রবণ ন! করিয়া সহা না করা ২১৫ ৷ ২১-৪৯) বৈষ্ণব চিহ্নখারণ 
আত্মনিবেদন ( কৃষ্ণদীক্ষাদি ) ২১৫-২১৬ ৷ ৫০-৫৯) প্রিয়ুবস্তু 
কৃষ্ণুক সমর্পণ,_গ্রীজন্মযাত্রা পালাদি ২১৬-২১৮ ৷ ৬০-৬৪) 
শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমুত্তি পরিচর্ধ্যা_মথুরা ২১৮-২১৯ ৷ রাগামুগাভক্তি 
২১০-২১২৪ । সন্বন্ধর্পা রাগময়ী ভক্তি ২২৪-২২৫। কামানুগ! 
ও সঙ্বন্ধান্গা সাধন ভক্তি ২২৫-২২৭। হহ্ধন্ধরূপ রাগানুগা ভক্তি 
তন্তুরিচার ২২৭-২৩৭। নাবতত্ব ২৩৮-২৪৭। নামাপরায়ণ ব্যক্তির 
সর্বহ্ঃখের উপশম ২৩৯। হরিনামই একমাত্র অগতির গতি ২৪১) 
হরিনামের আভাসও সকাম সংৎকর্্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ২৪৪। নাম ও 
নামী পরস্পর অভেদ তত্ব ২৪৪1 হরিনাম সাধনের পদ্ধতি ২৪৫। 
নিরন্তর নাম ২৪৬-২৪৭) 


শ্রীগ্রীঠ।কুর ভক্তিবিঝে।ছের সমাধান 


সম্পদচ্ছের মুদ্রণ শেধন 


অশুদ্ধ 
স্কুলদেহ 
কর্ম্মধিকার 
ক্ষান্তিরার্জ্জবস্থ 
বকামঃ 
ভক্তিভ্যবিত 
কৰ্শ্মধিকার 
প্রিয়া 

মাসসে 
বেযাশ্রর 
ঙ্গিলে 

দেষি 

দেষের 
মাতুভয়ো 
নিনীত 
গ্রহাদি 
সমাধান 

মু যলক্ষণ 
গছিতং 
উচ্চনীত 


শুদ্ধ 
স্থুলদেহ 
কম্মাধিকার 
ক্ষান্তিরাজবম 
কামঃ 
ভাক্তিভাবিত 
কন্ধমাধিকার 
প্রিয় 

মানসে 
বেষাশ্রয় 
দিলে 

দ্বেষি 


পৃষ্ঠা 
০৮৮ 
৯১ 
৯১ 
৯৩ 
১০০ 
১০০ 
১০১ 
১০৫ 
১০৫ 
১০৬ 
১০৮ 
১১২ 
১১২ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৮ 
১১৯ 
১২৮ 
১২৮ 


১৪৬ - 


পংক্তি 


১৫ 


৪7527 


অশুদ্ধ 
বিকিধেব 
সঙ্গকুধ্যা 
সব্বেস্বরে 
লভ্যস্তস্তেহ 
নিত্যবস্ত 
গ্রহৈরাস্ত 
ভাঃ ১৫1৪১ 
মৎপুন্য 
চক্ষুর্যথেবাঞ্জন 
ব্রন্ধা 
ইইতে 
অবাস্তর 
অদুত্তরে 
ব্রক্ষাস্মি 
মন্ত্রবাকে 
আর 


শুদ্ধ 

বিবিধৈব 
অঙ্গংনকৃর্ধ্যা 
সর্ব্বেশ্বরে 
লভ্যান্তৈষ 
নিত্যাস্ত 
গ্রাহবাস্সু 

ভা: ১১৷৫৷৪১ 
পৎপূণ্য 
চক্ষুষথৈবাঞ্জন 
ব্রহ্ম 


(০১৮) 
অশুদ্ধ 


সঙ্করর্ধণের 
ব্যয়ে 
অদাসক্ত 
মেশ্বর 
সংহ্থিদে। 
ব্রক্ষের 
হরবে 
কপ্রাশ 
মায় 
দেযাচ্চগ্াদয়ে। 
সেখ 
নিতদিদ্ধ 
মাপরাধং 
সাধুসঙ্গতেঃ 
আভাসাতা 
সুসাধন 


৩ ০.০ 


২৩২৩ 


শুদ্ধ 


সঙ্কর্ষণের 
বিষয়ে 
তদাসক্ত 
সেশ্বর 
সম্থিদে। 
ত্ৰহ্মোর 
হইবে 
প্রকাশ 
যায় 
দ্বেধাচ্চৈ্যাদয়ে। 
সেই 
নিত্যসিদ্ধ 
মপরাধং 
সাধুসঙ্গতঃ 
আভাসতা 
আ-সাধন 1 


জী্নগুরু-গৌরাপৌ জয়তঃ 


গ্রীগ্রালল ঠাকুরভন্কিবিনোদের সমাপ্রান সম্পদ । 
‘ বৈশ্রীভন্তি ) শ্রাদসনূল | 


নামশ্রেষ্ঠং মন্ুমপি শচীপুত্র মত্র স্বরপং 

রূপং তস্তা গ্রজমুরুপুরীংনাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌ ! 

রাধাকুণ্ডং গিরিবর মহোঃ রাধিকামাধবাশাং 

প্রাঞ্চো যস্ত প্রথিতকৃপয় শ্রীপগুরুং তং নতোহন্মি ॥ 

নমে! ভক্তিবিনোদাঁর সচ্চিদানন্দ-নামিনে | 

গৌরশক্তিম্বরূপায় রূপানুগ বরায়তে ৷ 

পরষ্থা কিঃ _যে বস্তুর যাহা নিত্যন্বভাব, তাহাই তাহার 

নিত্যধৰ্ম্ম । বস্তুর গঠন হইতেই স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় 
যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই বস্তুর গঠনের সঙ্গে নিত্য 
সহচর রূপ একটা স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। 
॥ পরে যখন কোন ঘটনাবশতঃ বাঁ অন্ত বস্তুর সঙ্গে সেই বস্তুর কোন 
বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়। 
পরিবস্তিত স্বভাব কিছুদিনে দৃঢ় হইলে নিতাম্বভাবের সঙ্গী হইয়া 
পড়ে। এই পরিবপ্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ । 
স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় 
দেয়। যথা-:জল একটি বন্তু। তারল্য তাহার স্বভাব । ঘটনা- 
বশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিম্য তাহার নিসর্গ হইয়া 
স্বভাবের ন্যায় কাধ্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহ! 
: নৈমিদ্তিক। কেননা; কোন নিমিত্ত হইতে উদ্দিত হয় এবং সেই 
নিমিত্ত বিদুরিত হইলে স্বয়ং বিগত হয়। কিন্ত স্বভাব নিতা। : 
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বিকৃত হইলেও তাহা অন্ুপ্যত থাকে । কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাৰ 
অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন । বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্য- 
ধৰ্ম্ম । বস্তুর নিসর্গই বস্তর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যাহাদের বস্তভঙগান 
আছে, তাহারা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ জানিতে 
পারেন | যাহাঁদের বস্তজ্ঞীন নাই, তাহারা নিসরগকে স্বভাব 
মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম মনে করেন | 

বস্ত ক্লাাকে বলে এবং দ্রভাবশন্দেল অর্থ ৪--“বস, ধাতুতে 
সংজ্ঞবার্থে” ‘তু’ প্রত্যয় কারয়া 'বস্তু-শব্দ হয়। অতএব যাহার 
অস্তিত্ব আছে বা প্ৰতীতি আছে, তাহাই বন্ত। বস্তু বাস্তব ও 
অবাস্তব ভেদে ছুই প্রকার | বাস্তব বস্তু :_পরঘার্থ - ভূত- 
ভত্ব। অবাস্তব বস্তু দ্ৰব্যগুণীদি-রূপ | বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব 
আছে। অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। গ্রতীতি 
কোনস্থলে সত্য, কোনস্কলে ভাণ মাত্র । শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২ 
শ্লোকে “বেদ্যং বাস্তবসত্র বস্তু শিবদম্” এই কথায় বাস্তব বস্ত 
একমাত্র পরমার্থ-ইহা শিণীত হইয়াছে। ভগবান একমাত্র 
বাস্তব বন্তু। সেই বস্তুর পৃথক্‌ অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি 
মায়া। অতএব বস্তশব্দে ভগবান, জীব ও মায়া-_এই তিন 
তত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিন তত্বের পরস্পর সন্বন্ধ-জ্ঞানকে 
শুদ্ধ-জ্তান বলা যায়| এই তিন তাত্বর বহুবিধ প্রতীতি আছে। 
সে-সমস্ত অবাস্তব বস্তু মধ্যে পরিগণিত।  বৈশেষিকদের দ্রব্য 
ও গুপ-সংখা। কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনা মাত্র। বাস্তব 
কন্ধর যে বিশেষ গুণ, তাহাই তাহার স্বভাব। জীব একটি 
বাস্তব বন্তু। জীবের যাহা-নিত্য বিশেষ গুণ, তাহাই তাঁহার 
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স্বভাব | বথা--“জীবের স্বরূপ হয় কষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের 

তটস্থ। শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ” ॥। কিষণভুলি সেই জীব অনাদি- 
বহিদ্মীখ | অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥” চেঃ চঃ 
মধ্য ২০।১০৮.১১৭। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বন্ত  তুলনাস্থলে অনেকে 
তাহাকে চিজ্জঞগতের একমাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন। জীব তাহার 
কিরণকণা মাত্র! জীব অনেক। “জীব কৃষ্ণের অংশ-একথা 
ৰলিলে. খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্বতের অংশ, সেরূপ বলা হয় না। 
কেননা, অনন্ত অংশরপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিঃস্থত হইলেও কৃষ্ণের 
কোন অংশ ক্ষয় হয় না। এই জন্য বেদসক্ল অগ্নির বিক্ষ,লিঙ্গের 
সহিত জীবের একা:শে সাদৃশ্য বলিয়া থাকেন । বস্তুতঃ এ বিষয়ে 
ঙুলনার স্থল নাই। মহাগ্রির বিশ্ক/লঙ্গই বলুন, সুর্যের কিরণ- 
পরমাণুই বলুন, ব! মণিপ্রস্থত স্বর্ণই বলুন, কৌন তুলনাই স্ব্বাঙ্গ- 
সুন্দর হয় না। কিন্তু এই সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ 
করিতে পারিলে, সহজ-হৃদয়ে ভীবতব্ের স্কুপ্তি হয়। কৃষ্ণ 
বৃইচ্চিদ্বপ্ত এবং জীব তাহার অনুচিদ্বন্ত। চিদ্ধান্মে উভয়ের এক্য 
আছে, কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা-ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ 
অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদা!স, 
ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে । কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট । 
কঝঃ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দষ্টা, জীব দৃষ্ট । কৃষ্ণ পূর্ণ, জীৰ 
দীনও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক । অতএব 
কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাম্ভই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। 
কৃষ্ণ অনস্তশক্তি-সম্পন্ন ; অতএব চিজ্জরগং প্রকাশে যেমত 
ূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রপ জীব স্থা্টি বিষয়ে তাহার 
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একটি তটস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । অপূর্ণজগং- 
সংঘটনে কৌন বিশেষণক্তি কাঁধ্য করে। সেই শক্তির নান 
তটস্থা। তটস্থা শক্তির ক্রিয়! এই যে, চিদ্বন্ত ও অচিদন্ত-_ 
এই উভয়ের মধ্যে এমন একটা বস্তু নিম্মীণ করে, যাহা 
চিঞ্জগং ও অচিজ্জগং_- উভয়ের সহিত, সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য 
হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্তু অচিদ্বন্তর বিপরীত, অতএব স্বভাঁবতঃ তাহার 
অচিদ্স্তর সহিত সঙ্গন্ধ ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে, কিন্ত 
কোন এশী শক্তিদ্বার| তাহা অচিৎসন্বদ্ধের উপযোগী হইয়াছে । 
সেই এ্ীশী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে 
তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে, অর্থাৎ উভস্থ। উক্ত এশী 
শান্তি তটে স্থিত হইয়া ভুধৰ্ম্ম ও জলধর্ম্ম_-দুইই এক সততায় ধারণ 
করে, জীব চিদ্ধম্্ী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড়ধর্ম্মের বশ 
হইবার যোগ্য । অতএব শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় জীব জড় সম্বদ্ধীতীত 
ন’ন। চিদ্বন্াপ্রযুক্ত তিনি জড়বস্তুও ন'ন। জড় ও চিৎ_ 
এই ছুই তত্ব হইতে পৃথক্‌ বলিয়৷ একটী ভীবতত্ব হইয়াছে। 
ঈশ্বর ও জীবে এই জন্য নিত্য ভেদ স্বীকার করা কর্তব্য । ঈশ্বর 
মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাহার বশীভূত তব্। জীব মায়াবশ্য 
অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে 
পারেন। অতএব ভগবান, জীবও মায়া--এই তিন তত্ব 
পারমার্থিক সত্য ও নিতা। ইহাদের মধ্যে ‘নিত্যো| নিত্যানাম্৮_ 
এই বেদবাক্য-দ্বারা ভগবান তিন তত্বের মূল নিত্যতত্ব। জীব 
স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদীস ও তটস্থা শক্তির পরিচয় । এই বিচারে 
সিদ্ধান্তিত হয় যে, জীব ভগবত্তত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, 
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সুতরাং ভেদাভেদ-প্রকাশ । জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্‌ মায়ার 
নিয়ন্তা; এই স্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ! জীব স্বরূপতঃ 
চিদন্ত, ভগবান্ও স্বরূপতঃ চিদ্বন্ত এবং জীব ভগচ্ছত্তি-বিশেষ। 
এই জন্তই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ ৷ নিত্য ভেদ ও নিত্য 
অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল । 
কৃষ্ণের দাস্তই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ 
হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতেই জীব কৃষ্ণবহিম্মুখ । মায়িক 
জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহিম্মখতা লক্ষিত হয়, 
তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস 
নাই। এই জন্তই ‘অনাদি-বহিন্মুখ'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
বহিল্মুখ্তাও মায়া “প্রবেশ-কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত 
হইয়াছে । অতএব মায়ীসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হইলে 
নৈমিত্তিক ধন্মের অবসর হইল। নিতাধন্ম এক অখণ্ড ও 
নিন্দোষ । নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম নানা আকারে, নানা অবস্থায়, নানা 
লোককন্ত্ক নানারূপে বিবৃত হয়। 

অণুপদার্র জীবের নিতা্রস্ কিরূপ পুর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন 
হয় - জীবের অণুত্ব কেবল বস্ত-সরিচয়। বৃহদ্বস্ত একমাত্র পরত্রন্ম 
ৰা কৃষ্ণচন্দ্ৰ । তাহা হইতে বিক্ষলিঙ্গ-ম্বরূপ জীবসমূহ নিঃস্যত হইয়া 
অগ্নির একটা বিস্ষঃলিগগ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি 
জীবও তদ্রপ চৈতন্টের পূর্ণধ্্মের বিকাশভূমি হইতে সমর্থ হয়। 
একটি বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহা বিবয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির 
পরিচয় দিয়! জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটা জীবও তদ্রপ 
প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্চন্দ্র, তাহাকে লাভ করিয়া প্রেমের 


৬ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোৌদের সমাধ'ন সম্পদ 


মহাবগ্তা উদয় করিতে সমর্থ হ'ন। যে পগ্যাস্থ স্বীয় ধর্মের প্রকৃত 
বিষয়কে সংস্পর্শ না করে, সে-পধ্যন্ত সেই পূর্ণ ধর্মের সহজ বিকাশ 
দেখাইতে অণু চৈহন্ন্বূপ জীব অপারগ হইয়া প্রকাশ পান। 
বস্তুতঃ বিষয়-সংষে'গেই ধর্মের পরিচয় । 

(প্রমই জীঘের নিভ্যপরর্থা। জীব অজড় অর্থৎ জডাতীত 
বন্তু। চৈতন্তই ইার গঠন। প্রেমই ইহার ধন্ম। কৃুষ্ণদাস্তই সেই 
বিমল প্রেস । অত এব কব্দান্তরূপ প্রেমই জীবের স্বরপধর্ম্ম । 
জীবের দুইটা অবস্থা__শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধাবস্থায় জীব 
কেরল চিন্ময় । তখন তাহার জড় সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধাবস্থাতেও 
জীব অণু-পদার্থ। সেই অণুত্প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর-প্রাপ্ডির 
অন্তাবনা । বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থাস্তর নাই | তিনি 
বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন | জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অগুদ্ধ ৷ 
হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ 
ও সনাতন | - জীব যখন মারাসম্বদ্ধে অশুদ্ধ হ’ন, তখনই তিনি 
ত্ধর্ম্ম বিকার প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখ পিষ্ট । জীবের 
ফৃষ্ণদাস্তা-বিস্ম.-তি হইবা মাত্রই সংনারগতি আসিয়া উপস্থিত হয়। 
জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ৩ত ক্ষণ তাহার স্বধর্ম্মের অভিমান ৷ তিনি 
আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়! অভিমান করেন। মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ 

হইলেই সেই অভিমান সঙ্ক,চিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 
মায়া-স্ধন্ধে জাবের গুদ্ধন্বরূপ লিঙ্গ ও স্থুলদেঠে আবৃত হয়। তখন 
_লিঙ্গ-শরীরের একটা পৃথক অভিমান উদিত হয় । সেই অভিমান আবার 

স্থলদেহের অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটা তৃতীয়, অ:ভমান- 
রূপে পরিণত হয়। শুদ্ব-শরীরে জীব কেবল কৃষ্ণদাস | লিঙ্গ-শরীরে 


€ 


জীবের নিত্যধর্শ্ম শুদ্ধ ও সনাতন ৭ 
জীব আপনাকে স্বকর্শ্মফলের ভোক্তা বলিয়' মনে করেন । তখন 
কষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গদেহাভিমান দ্বারা আবৃত হইয়া! থাকে। 
আবার দ্কুলদেহ লাভ করিয়া আমি ব্রাহ্মণ, রাজা, দরিদ্র, দুঃখী, 
রোগ-শোকদ্বারা অভিভূত, স্ত্রী, অমুকের স্বামী, ইত্যাদি বহুবিধ 
স্বুলাভিমান-ছারা পরিচয় দিয়া থাঁকন। এই প্রকার মিথ্যা 
অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম্ম বিকৃত তয়। বিশুদ্ধ প্রেমই 
শুদ্ধ জীবের স্বধ্ম্ম। সুখ-দুঃখ, রাগছেবজপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে 
লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ-সুখরূপে 
সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্ুল-শরীরে দেখা দেয়। 
জীবের নিতাধন্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধাবস্থায় 
যে ধন্মের উদয় হয়, তাহা শৈমিত্তিক । নিত্যধর্ম স্বভাবতঃ পুর্ণ, 
শুদ্ধ ও সনাতন । শ্রীমন্ভীগবতে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম লক্ষিত হয়, 
ভাহা নিতাদম্ম্র। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে 
সে-সমুদায় ধৰ্ম্ম কে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । নিতা, 
নৈমিত্তিক ও সনিত্য-দৰ্ম্ম । যেসকল ধন্রে ঈশ্বরের অ'[লোচনা 
নাই ও আত্মার নিত্য নাই, সে সকল অনিতা-ধন্ম | যে-সকল-ধন্মে 
ঈশ্বর ও আম্মার নিতাত্ স্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য 
উপায়দ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিতে চীয়, সে-সকল নৈমিদ্টিক। 
'যাঞাতে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাসা লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই 
সব ধৰ্ম্ম নিত্য । নিত্যধর্ম্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাবাভেদে 
পুথক্‌ পৃথক্‌ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয় । 
ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধ্্মের মাদৰ্শ। 
আবাঁর আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্‌ শৃচীনন্দন যে ধৰ্ম্ম জগংৰে 


নে 
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শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্বধন্ম্ের বিমল অবস্থ। বলিয়া 
প্রেমীনন্দী মহাজনগণ সীকার ও অবলম্বন করেন |” 

উন্ত বৈষ্ণব প্রস্থ ও আদ্রতসিদ্ধির লৈশি্ট্য কি ?__ ভগবান্‌ 
শ্রীচৈতন্তদেব ষে-প্রেম আন্বাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং 
স্বীয়লীল চরিতদ্বীরা যাহ, জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 
মাঁয়াতীত-_বিশুদ্ধ অদ্বৈতনিদ্ধির চরম ফল । মহাভাব সেই বিশুদ্ধ 
প্রেমের বিকার বি/শষ। তাহাতে ক্ক-প্রেমানন্দ অত্যন্ত প্রবল; 
সুতরাং সংবেদক ও সংবেছ্ের পার্থক্য ও নিগুঢ সন্বদ্ধ একটা 
অপুরর্ধ অবস্থায় নীত হর । তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন 
অবস্থায় কোন কাধ্য করিতে পারে না। আধুনিক শাঙ্কর পণ্ডিতগণ 
চিদ্ধ্্মের অদ্বৈতসিদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিদপ্তর একত-সাঁধনের 
যত্বদ্ধারা বেদোদিত অদ্ধয়তত্বসিদ্ধির বিকার প্রচার করিয়। 
থাকেন । তাহাতে প্রেমের নিত্যত্ব হানি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সে- 
দিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া! স্থির করিয়াছেন । 
কারণ শঙ্কর বৈষ্বদিগের গুরু, মহাপ্রভু এজন্য তাহাকে আচাঁধ্য 
বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব । যে-সময়ে 
তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে-সময় তাহার ম্যায় একটা 
গুণারতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল । ভারতে ৰেদশাস্ত্রের আলোচনা 
ও বর্ণাশ্রম-ধর্শের [ভ্রয়াকলাপ বৌন্ধদিগের শন্যবাদে শৃন্যপ্রায় 
হইয়াছিল। শুন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবংত্বার তত্ব 
কিয়ংপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলে৪ এ ধন্দ নিতান্ত অনিত্য । সে- 
সময় ত্ৰাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিকধ্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ 
ক.রয়াছিলেন ৷ অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাৰতার উদিত হইয়া 


শীশঙ্করাচাধ্যের মতবাদ ৯ 
বেদশান্দ্রের সম্মান ছা শুনাবাদকে ব্রক্মবাদে পরিণত 
করেন । এই কার্ধাটী অসাধাঁর' 


্ 
[চর 


ভাঁরতব্ধ গ্রীশঙ্করের নিকট 
এই বুহৎকার্ষোর নিমিত্ত নি । কাঁধ্য সকল জগতে 
দুই প্রক'রে বিচারিত হয় ।. কতকগুলি কাৰ্য্য তি ও 
কতকগুলি কাৰ্য্য সাবর্বকালিক। শঙ্করাবতারের সে 

তাৎকালিক। তদ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্কর টি 
যে-ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামান্ুজা- 
বতাঁর ও বমধবাদি আঁচার্যাগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ঞবধর্থের প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ 
করিয়াছেন । অতএব শঙ্করাবৃতার বৈষ্ণব-ধর্ম্ধের পরম বন্ধু ও একজন 
প্রাগুদিত আচার্য্য শ্রীশঙ্কর যে বিচারপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। 
জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে সন্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড়জগতে 
স্থল ও লিঙ্গদেহ হইজে চিদ্বন্ত পৃথক্‌ ও অতিরিক্ত, তাহা বৈষ্ণব- 
গণ ও শঙ্করাচার্ম্য উভয়েই বিশ্বাস করেন । জীবের সন্তাবিচারে 
তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড়জগতের সম্বন্ধত্যাগের 
নাম মুক্তি, তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্যান্ত শ্রীশঙ্কর 
ও বৈষ্ঞবাচাধ্যগণের অনেক প্রকার একা আঁছে। হরিভজন-ছার] 
চিন্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ-_ ইসা শক্করাচাধ্যের শিক্ষী। কেবল 
মুক্তিলীভের পর যে জীবের কি অপুব্ধ গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর 
নিস্তব্ধ । শঙ্কর একথা ভালবূপে জানিতেন, যে, হরিভজনদারা 
জীবকে মুক্তিপথে চালাইতে পারিলেই, ক্রমশঃ ভজন-স্থখে 
আবদ্ধ হইয়া জীব শুদ্ধভক্ত হইবেন। এই জন্যই শঙ্কর পথ 
দেখাইয়া আর অধিক কিছু বৈষ্ঞব-রহস্ত প্রকাশ করেন নাই। 


১০ শ্রী শ্রীল ঠাকুৰ্ভক্তিবিনোদের সমাধান সম্পদ 
তাহার ভাব্যস$ল যাহারা বিশেষভাবে বিচার করিয়। পড়িয়াছেন, 
তাহার! শঙ্করের গৃঢ় মত বুঝিতে পারেন । যাহার! কেবল তাহার 
শিক্ষার বাহা অংশ লইয়া কাল যাপন করেন, তাহারাই কেবল 
বৈষ্া-ধর্ী হইতে বিদুরিত হ’ন । 

অদ্বৈত সিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া বোধ 
হয়। অদ্বৈত সিদ্ধির যে সন্ক,চিত অর্থ করা যায়, তাহাতে তাহার 
ও প্রেমের পার্থক্য হইয়া পড়ে। একটা চিৎপদার্থ অন্য চিৎ- 
পদার্থের সহিত যে-ধর্ম্মের দ্বার! স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হ'ন, তাহার নাম 
প্রেন। ছুইটা চিংপদার্থের পৃথক্‌ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ, হয় 
না। সমস্ত চিংপদার্থ যে-ধর্ম্মদ্বার। পরম-চিৎপদার্থরপ কৃষ্ণচন্দ্র 
নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ধ-প্রেম। কৃষ্ণচক্দের নিত্য পৃথক্‌ 
অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাহার প্রতি যে অনুগত ভাবের, রি 
নিত্য গুথক অবস্থান, তাহা প্রেমতত্বে নিত্য সিদ্ধ তত্ব। আস্মাদ 
আগাদয ও আম্বাদন_-এই তিনটা পৃথক্‌ ভাবের অুবন্থিতি: সন্ধা 
যদি প্রেমের আম্বাদক ও আন্বাদ্যের এক হয়, তবে প্রেম নিত্য- 
সিদ্ধ হইতে পারে না। ষদ্দি অচিৎ সন্বন্ধ শুনা চিৎপদার্থের শুদ্ধ 
অন্তবাকে অদ্থৈতসিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বিতসিদ্ধি এক 
হয়। শঙ্ষগাচারধ্য কেবল চিন্তত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত আধস্থা 
বলেন, কিন্তু তাহার অর্ববাচীন চেলাগণ তাহার গুঢ়ভাব বুঝিতে 
ন! পারিয়া তাহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। 
বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া, মায়াবাদ-লীমক 
একটা সব্্বাধম মভ জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদিগণ আদৌ 
একটি বই আর অধিক চিদবস্ত স্বীকার করেন না। চিন্বস্তুতে যে 


জৈবধন্ম ও বেশ ১১ 
প্রেমধর্ম্ম আছে, তাহাও স্বীকার করেন ন! । তাহার! বলেন 
যে, ব্ৰহ্ম যতক্ষণ একা বন্থা-প্রাণ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন 
তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানা আকার প্রাপ্ধ 
হন, তগন তিনি মায়াগ্রস্তথ। সুতরাং ভগবানের নিত্য-শুদ্ধ চিদঘন- 
বিগ্রহকে মায়িক বলিয়! মনে করেন। জীবের: পৃথক্‌ সত্বাকেও 
মায়িক মনে কবেন। কাযে কাষেই প্রেম ও প্রেমথিকারকে 
মায়িক মনে করিয়া অদ্বৈত-জ্ঞানকে নিৰ্ম্মায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা- 
করেন। তাহাদের ভ্রান্তমতের অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক 
পদাৰ্থ হয় না৷ মায়াবাদীর বেশের প্রতি রাগ-দ্বেষ অনাবশ্যক | অন্তঃ- 
করণের ধর্ম পরিক্ত হইলে বেশ সহজেই পরিক্ষার হইয়া পড়ে। 
যেখানে বাহ্য বেশের বিশেষ আদর, সেখানে অন্তরের ধর্মের প্রতি ' 
বিশেষ অমনোষে'গ । প্রথমে আত্মঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদ্িগের 
বাহাচারে অনুরাগ হয়, তখন বেশাদি নির্দোষ হয়। স্বীয় হৃদয় 
সম্পূর্ণরূপে আকৃঝ্ণ-চৈতনোর অনুগত হইলে তখন যে-সকল বাহ্য 
সম্বন্ধে রুটি হইবে, তাহাই আচরণীয়। শ্রীমন্মুহাপ্রভুর বাণী-_““মকট 
বৈরাগ্য না কর? লোক দেখাঞা ৷ যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত 
হঞ|॥ অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ 
তোমায় করিবেন উদ্ধার॥' ভাষাভেদে, দেশভেদে গওজাতিভেদে ধৰ্ম্ম 
ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে হৈবধৰ্ম্মকে অভিহিত 
করেন, কিন্তু পৃথক্‌ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না।  পরম-বন্তুতে 
অণুবস্তর যে নির্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই -জৈহ-ধর্ম্ম_ অর্থাৎ জীব-. 
সম্বন্ধীয় ধৰ্ম্ম । জীব সকল নানা-প্রকৃতি-সম্পন্ন হওয়ায় জৈব ধর্মী 
কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয় । এই. 


১২ শরীশ্রীল ঠাকুরতক্তিবিনোদের সমাধান সম্পদ 
জন্য বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম নাম দিয়া জৈব-ধন্মেরে শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত 
করা হইয়াছে । অন্যান্য ধৰ্ম্মে যে-পরিমাণে বৈষ্ণৰ-ধন্ম আছে 
সেই পরিমাণে সে ধর্ম্ম-গুদ্ধ ৷ 
যাবনিক ধৰ্ম্মে যে এএক্কত বলিয়। শব্দ আছে, তাহার অর্থ প্রেম 
বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর-ভজন বিষয়েও 'এক্ষশষ 
ব্যবহার করেন, কিন্তু প্রায়ই “এক্ক” শব্দে মায়িক প্রেমকে লক্ষ! 
করিয়া থাকেন । “লয়লা মজন্ুর' ইতিবৃত্ত ও হাকেজের “এক্ষ*ভাব 
বৰ্ণন দেখিলে মনে হয় বে, যবনাচার্ষ্যগণ শুদ্ধ চিদ্বস্ত যেকি, 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । হুলদেহের প্রেমকে তাহারা 
'এক্ক* বলিয়া লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিদ্বপ্তকে পুথক্‌ করিয়া তাহার 
কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম, তাহা অনুভব করেন নাই । সের? 
প্রেম যবনাচাধ্যগণের কোন গ্রন্থে দেখা যায় নাঁ। যবনাচাধ্যগণের 
‘কল’ শব্দে শুন্ধ জীবকে লক্ষ্য করে নাঁ। বরং বদ্ধভাবপ্রাপ্ত জীবকেই 
বলিয়া থাকেন। অন্য কোন ধৰ্ম্মে ই বিমল কৃষ্ণ-প্রেমের শিক্ষী দেখ 
যায় না। ৰেষফ্ণৰ-ধৰ্ম্মে সাধারণতঃ কৃষ্ণপ্রেম উল্লিখিত আছে; 
শ্রীমন্ভাগবতে. প্রোহ্িত কৈতব ধন্ম-রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম বিশদ্রূগে 
বগিত হইয়াঁছে। গরীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্বে আর কেহ সম্গ 
বিমল কৃষ্ণপ্রেম-ধন্মের শিক্ষা দেন নাই। 
জীবস্থ্টি ও জীবগঠন--এই সকল শব্দ মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহৃত 
হয় । জড়ীয় বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। 
ভূত, ভবিব্যং ও বর্তমান_-এই তিন অবস্থায় ষে-কাল বিভক্ত, তাহ 
মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের যে-কাল, তাহা সর্রদ 
বর্তমান । তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যদূরপ বিভাগ-গত ব্যবধান নাই 


মহাপ্রভুর শিক্ষা! হরিনাম-অন্ুশীলই একমাত্র চিদন্ুশীলন ১৩ 
জীব ও কৃষ্ণ চলেই কালে আবস্থান করেন | অতএব জীব নিত্য ও 
' সনাতন: এবং জীবের কৃঝ্ঃপ্রেগরূপ ধৰ্ম্ম ও সনাতন । এই জড়- 

জগতে আবন্ধ হইবাব পর জীবের সৃষ্টি, গঠন, পতন ইত্যাদি 
 মারিককাল-গত ধন্মপকল জীবে আরোপিত হইয়াছে । জীব 
'অগু-পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন । জড়জগতে আসার 
পূর্বেই তাহার গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত-ভবিষ্যদ্রূপ অবস্থা 
না থাকায় সেই কালে যাহা যাহা থাকে, সকলই নিত্য বর্তমান । 
(জীব ও জীবের ধর্ম বস্তুতঃ নিত্য বর্তমান ও সনাতন । এ-সকল 
সিদ্ধান্তে ষিনি যতদুর শুদ্ধ টজ্জগতের ভাব পাইয়াছেন, তিনি তত- 
দুর যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একমাত্র চিৎসমাধি-দ্বারা 
অন্তুতব করা যায়; জড়-জাত যুক্তি ও তর্কথারা বুঝতে পারা 
যায় সা। যিনি জড়বন্ধন হইতে অন্ুভবশক্তিকে যত শিথিল 
করিতে পারিবেন, তিনি ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অুভব 
উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । আদ স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপের অনুভব 
এবং সেই ্ব্ধপের শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অক্কুশীলন করিতে করিতে 
জৈব ধন্মের উদয় প্রবল-রূপে হইতে থাকিবে । অট্টাঙ্গ-যোগ 
বা ক্রম্ীজ্ঞ'ন দ্বারা চিদনুভব বিশুদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানু- 
শীলনই নিত্যসিদ্ধ ধন্মেদয় করাইতে সমর্থ । হ্দিনাম-অুস্গুশীলনই 
একমাত্র চিদন্থশীলন । কিছুদিন নিবশুর উৎসাহের সহিত হরিনান 
করিতে করি.ত সেই নামে অপুর্ব অস্থুরাগ জন্মিবে। সেই 
| অন্থুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জঞগতের অন্থুভব উদিত হইবে । ভক্তির 
৷ যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে প্রীহরিনাম-অনুশ্ীলনই প্রধান ও 
৷ শীত্র ফলপ্ৰদ | (তথা-টৈঃ চঃ অঃ ৪/৭5, ৭১)--*ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


১৪ শ্রীক্লীল ঠাকুবভক্তিবিনোদের সমাধান সম্পদ 
নববিধা ভক্তি । 'কৃষ্ণপ্রেম” ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তা'র মধ্যে 
' সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ নাম-সন্কীর্তন | নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন ॥” 
সেই, শ্রীকৃষ্ণ-নাঁমীশ্রয়ীই নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন, তিনিই 
বৈষ্ণব । সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার - কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম । 
যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনাম করেন. তিনি কনিষ্ঠ । যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাঃ 
করেন, তিনি মধ্যম" যাহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনণাম আাইসে, তিনি 
উত্তম বৈষ্ণব । “অন্য কোন প্রকার লক্ষণ-দ্বার! বৈষ্ণব নির্ণয় করিতে 
হইবে না'-ইহথাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা । 
সদ্থুরু ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপায় কোন কোন মহাভাগ্যবান 
শ্রীধামের স্বরূপও দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। 
তখন শ্রীধামের অপ্রাকৃত ব্ববূপও অক্লক্ষণের জন্য দর্শন লাভ হয়। 
বথা “তথায় বৃহৎ বৃহৎ রত্রময় অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণসমূহ 
কিরণমালা বিস্তার করির। জাহ্নবীর তীর মণ্ডলকে উজ্জ্বলিত 
করিতেছে । অনেক স্থানে হরিনাম-সংকীর্ভনের শব্দ তুমুল হইয়া 
গগনমণ্ডলকে বিদারিত করিতেছে । শ্রীনারদের ন্যায় কত শত 
ভক্তগণ বীণাযন্ত্রে নামগান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। 
কোন দিকে শ্বেতকলেবর দেবদেব মহাদেব ডগ্বরু-ধরিয়! “হা 
বিশ্বস্তর, দয়া কর”--বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে পতিত 
হইতেছে।  চতুন্মুথ ব্ৰহ্ম কোন স্থলে বসিয়া বেদবাদী খবি- 
দিগের সভায় “মহান্‌ প্রভুবৈ পুরুষ: সত্বস্যযঃ প্রবর্তক:” | 
সুনিম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরবায়ঃ ৷” এঅর্থাৎ__«“সেই 
পুরুষই মহাপ্রভু; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তক । তাহার কপায়ই 
সুনিম্মল| শান্তি প্রাপ্তি ঘটে। তিনিই নিয়ন্তা ও অব্যয়।” 


বৈধ ও রাগাত্মিক। ভক্তি ১৫ 
এই বেদমন্্র পাঠ করিয়া ইহার নিম্মল ব্যাখ্যা করিতেছেন। 
কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ “জয় প্রভু গৌরচন্দ্র, জয় 
নিত্যানন্দ” বলিয়া লম্প ঝম্প প্রদান করিতেছেন। পক্ষী সকল 
ডালে বসিয়! “গৌর নিতাই” বলিয়া রব করিতেছে । ভ্রমর সকল 
গৌর নাম রস পানে মত্ত হইয়া চতুদ্দিকে পুণ্পোগ্ঠানে গুন্‌ গুন্‌ শব্দ 
করিতেছে। প্রকৃতি-দেবী সর্বত্র গৌর-রসে উন্মত্ত হইয়া আপন 
শোভা বিস্তার করিতেছেন । সেই অগ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই 
ভুলদীমালা, তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন ।” ইত্যাদি ॥ 
ইহার পরম বলপ্রুদ উপায়-_-“টবঞ্ঞবের পদরজঃ) বৈষ্বের তরণীমুত, 
ও বৈধবের অধরামূত-_ এই তিন বস্তু ভবরো গের উষধ ও ভবরোগীর 
পথ্য ॥" ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হয়, এরূপ নয়, কিন্তু 
বিগতরোগ-পুরুবের পরমভোগও লাভ হয়॥ এবং তাহা 
“ভক্তিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে । সংসঙ্গঃ প্রাপাতে পুংতিঃ 
সুকৃতৈঃ পূৰ্ববসঞ্চিতেঃ॥ ( বৃহন্লারদীয়-পুরাণে ) . অর্থাৎ 
“ভগবুক্তের সঙ্গপ্রভীবে ভক্তিবৃত্তি উদ্দিত হয়। পুরুষ সকল 
পূৰ্ব্ব পুর্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্বভক্তের সঙ্গপাণ্ত হ'ন।” 

সহ্থাদি ধৰ্ম্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্গণবর্ণকে- সর্ধোন্তম এবং নিত্যকন্ধ 
বলিয়া ব্রাঙ্গণের পক্ষে সন্ধা-বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। সেই 
সকল কি বৈষ্ণুব-ব্যবহারের সম্মত ?--সন্বাদি ধন্মশাস্ত্র বেদশাস্ত্রের 
অনুগত বিধিনিষেধনিণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সব্বত্র গণ্য মান্য 
হইয়াছেন । মানব-প্রকৃতি দুইপ্রকার = বৈধী ও রাগান্নুগা। 
যতদিন মানব-বুদ্ধি মায়ার অধীন, ততদিন মানব-প্রকৃতি অবশ্যই 
বৈধী থাকিবে। মায়াবন্ধ হইতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর 
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বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না, রাগানুগ! প্রবৃত্তি প্রকটিতা হয়। 
রাগান্ুগা গ্রকৃতিই জীবের শুদ্ধ প্রকৃতি--স্বভাবসিদ্ধা, চিন্ময় ও 
জড়মুক্তা। আীকৃঞ্-ইচ্ছায় শুদ্ধ-চিন্মায় জীবের জড়-সন্বন্ধ দুগীভূত 
হয়, কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা ন! হয়, ততদিন জড়-সন্বন্ধ কেবল 
ক্ষয়োনুখ হইয়া থাকে। সেই ক্ষয়োন্ুখ অবস্থায় মানববুদ্ধি 
স্বরপতঃ জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্তুতঃ জড়মুক্তি হয় নাই। 
বন্তত:জড় মুক্ত হইলে শুদ্ধজীবের রাগাত্মিকা বৃত্তি স্বরপতঃ ও 
বস্তুত: উদিত হয়। ব্রজজনের যে প্রকৃতি, তাহা রাগাত্মিকা 
গ্রাকৃতি। ক্গয়োন্ুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব- 
সকল রাগান্ুগ। হইয়া পড়েন। জীবের পক্ষে এ-অবস্থা বড়ই 
উপাদের। এই অবস্থা যে পর্য্যন্ত না হয়, সে-পর্যাস্ত মানববুদ্ধি 
মাসিক বস্তুতেই অন্থরাগ করে। নিসর্গক্রমে মাঁয়িক বিষয়ের 
অন্ভুরাগকে মূঢ় জীব স্বীয় অগ্নুরাগ বলিয়া মনে করে । চিদ্িষয়ের 
বিশুদ্ধ অনুরাগ তখনও হয় না। মাঁয়িক বিষয়ে “আমি 
আম।র'--এই ছুইটা বুদ্ধি গাঢ়রূপে কাৰ্য্য করিতে থাকে। ‘এ 
দেহ আমার ও এই দেহই আগি'--এই বুদ্ধি ক্রমে এই জড় 
দেহের সুখ-সাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে প্রীতি এবং সুখ বাঁধক ব্যাক্তি ও 
বস্তুতে দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে । এই রাগ দ্বেষের বশীভূত 
হইয়া মুট জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক 
পতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতঃ অন্যকে শক্র-মিত্র জ্ঞান করিয়া 
থাকে, বিষয় লইয়া বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে অযথা 
প্রীতি করিয়া সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে ইহার নাম 
সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়া জন্ম, মরণ, কম্ম ফল, উচ্চ, 


ও 
হু 


বৈধী ও রাগানুগাভক্তি ১৭ 


নীচ অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীবসকল ভ্রমণ করিতেছে । 
এই সকল জীবের চিদনুরাগ সহজ বলিয়া বোধ হয় না। 
চিদনুরাগ যে কি, তাহ!ও উপলব্ধি হয় না। আহা! যে চিদন্ু- 
রাগই জীবের স্বধন্ম ও নিত্য-প্রকৃতি, তাহা ভুলিয়া জড়ানুরাগে 
বিভোর হইয়া চিৎকণন্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ 
করিতেছে । সংসারে প্রায় সকলেই এই ছদ্দশাকে দুদ্দ শা 
বলিঘা মনে করে না। রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা ত’ দূরে থাকুক, 
সায়াবদ্ধ জীবের রাগান্ুগা প্রকৃতি নিতান্ত অপরিচিত । কখনও 
সাধুকুপাবলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগ! প্রকৃতির উদয় হয়। 
.রাগানুগা প্রকৃতি, সুতরাং বিরলও দুন্গভি। সংসার এ প্রকৃতি 
হইতে বঞ্চিত। কিন্তু ভগৰান্‌ সর্বজ্ঞ ও কুপাময়। তিনি 
দেখিলেন,__মায়াবন্ধ জীব চিংপ্রবৃন্তি হইতে বঞ্চিত হইল। 
কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে? কি করিলেই বা মায়ামুগধ 
জীবের কৃষ্ণস্মুতি-জ্ঞীন পাইবার একটি উপায় হয়? সাধুসঙ্গ 
হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারিবে । 
সাধুসঙ্গের কোন নিদ্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলের প্রতি 


= 


ঘটনীয় হইবে, ইহ 





রই বা আশা কোথায় ? অতএব সাধারণের 
জন্য একটি বিধিমাগ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। 
শ্রীভগবামের এইরূপ কৃপানৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদিত হইল । আধ্্য- 
হৃদয়রূপ আকাশে ভগবংকৃপা-প্রস্তত শাস্ব-্ূধ্া উদিত হইয়া 
সর্ব্বসীধারণের নিকট আজ্ঞাবিধিসকল প্রচার করিল। আদৌ 
বেদ শান্ত্র। বেদশাস্ত্ের কৌন অংশে কন? কোন অংশে জ্ঞান ও 
কোন অংশে প্রীতিরপ ভক্তি আদিষ্ট হইল ৷ মায়ামুগ্ধ জীবসকল 
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নানা অবস্থাপন্ন । কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎপরিমাণে বিজ্ঞ, 
কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা, শান্ত 
তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ । ইহার নাম অধিকার | অধিকার 
যদিও জীবের সংখ্যান্ুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার 
প্রধান লক্ষণানুসারে তিনভাঁগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কম্ম্পাধিকার, 
জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার | বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার ভ্রিবিধাধিকার 
নির্দিষ্ট আছে। বেদ বিধি নিশ্মাণপূর্ব্বক এই তিন অধিকারে 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া নির্দিষ্ট ধন্মের নাম লৈল্ল- 
র্ধা। জীব যে প্রবৃত্তিক্রমে এ পন্মগ্রহণ করেন, সেই প্রবৃত্তির 
নাম বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি বাহার নাই, তিনিই নিতান্ত 
অবৈধ । অবৈধ ব্যক্তি পাঁপাচরণে রত | তাহার জীবন সবর্ধদী অবৈধ 
কাৰ্য্যে ন্যস্ত। তিনি বেদবহিভর্ত গ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দিষ্ট । 
বেদ-শান্ত্র যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই খধিগণ 
সংহিতাশান্ত্রে পরিবর্ধন করিয়া বেদান্থগত অন্যান্য শান্তর প্রকাশ 
করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ পিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কম্মণধিকার 
লিখিয়াছেন। দর্শনব[দিগণ তর্ক ও বিচারশাস্কে জ্ঞানাধিকার 
বিচার করিয়াছেন | পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তি- 
তত্বের অধিকারগত উপদেশ ও ক্রিয়! নির্ণয় করিয়াছেন | সকলেই 
বৈদিক বটে। এ এঁ শাস্ত্রের নবীন মীনাংসকগণ স্ব্বশান্তের 
তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন কোন স্থলে একাঙ্গের 
সবেরবাৎকৃষ্টতা বৰ্ণন করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহগঞ্তে 
ফেলিয়াছেন। এ সকল শাস্ত্রের অপুর্ব মীমাংসারূপ গীতা শাস্ 
দৃষ্টি করিলে জানা যায় ষে, কর্ম্ম জ্ঞানকে উদ্দেশ না করিলে 





পাষণ্ড কৰ্ম্ম বলিয়া পরিত্যজ্য হয়। আবার কন্্ম ও জ্ঞান উভয় 
যোগ চিক উদ্দেশ না করিলে কৰ্ম্ম” ও ক্গান উভয়েই পাষণ্ড 
হইয়া পড়ে । ক্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুতঃ একই 
যোগ মাত্র । ইহাই বেদোঁদিত বৈঝ্ব-সিদ্ধান্ত ৷ মায়ামুপ্ধ জীবের 
প্রথমেই কন্শ্রয় । পরে কর্ম্ম যোগ, পরে জ্ঞানযোগ ও অবশেষে 
ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটা সোপান না দেখাইলে তিনি 
কোন ক্রমেই ভক্তিমন্দিরে উঠিতে পারেন না। 

জীবনধারণপূর্ববক শরীর 'ও মনের দ্বার! যাহ করা যায়, তাহাই 
কৰ্ম্ম । তাহা দুই প্রকার_শুভ ও অশুভ । শুভকম্মের-দ্বার' 
জীবের শুভ ফল হয়। অশুভকন্ম্দ্বারা জীৰের অশুভ ফল হয়। 
অশুভ কন্মকে ‘পাপ’ বা 'বিকম্ম” বলে। শুভকম্মের অকরণকে 
‘অকৰ্ম্ম’ বলে। ছুই গ্রকীরইমন্দ। শুভকন্মই ভাল। তাহা আব'র 
তিন প্রকাঁর__নিতা, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য কম্ম-নিতাস্ত 
স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও RE কৰ্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট ৷ 
হেয়ত্ব ও উপাদেয়তা বিচারপূর্ববক শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা- 
কর্ম্মকেই “কর্ম্ম* বলেন, ‘অকর্ম্ম” ও “বিকম্মকে’ কর্ম্ম বলেন না। 
কাম্যকম্মও যখন হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইয়াছে, তখন নিত্য ও 
নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ই কম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গল- 
জনক কম্্কে 'নিত্যকর্ম্ম* বলেন । “নিতাকম্্র? সকলেরই কর্তবা 
কৰ্ম্ম । যে-সকল কম্ম” কোন নিমিভ্তকে আশ্রয় করিয়া যখন 
নিত্যকম্মের স্তায় কর্তব্য হয়, তখন তাহাকে ‘নৈমিত্তিক কর্ম্ম* 
বলে। সন্ধ্যা, বন্দনা, পবিত্র উপায়দ্বারা শরীর ও সমীজ-সংরক্ষণ, 
সত্য ব্যবহার ও পাল্য-পালন--এই সকল নিত্যকন্্ম! মুত 
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পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপাস্থত হইলে 
প্রায়শ্চিত্ত -এ সমস্তই নৈমিত্তিক । এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কম্ম' 
সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে; এইরূপ বিধান 
করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্র কর্ত গণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক 
অধিকার বিচারপুরর্বক “বর্ণাশ্রম নামে একটা ধর্ম ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । 

বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম £_এই ব্যবস্থার মন্্ম এই যে, কন্মপন্ুষ্ঠান 
যোগ্য যানববৃন্দ স্বভাবতঃ চারিপ্রকাঁর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শুদ্র । তাহারা যে অবস্থা অবলম্বনপুবর্বক সংসারে অবস্থিত হন, 
তাহা চারিপ্রকীর তাহার নাম আশ্রম ৷ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ 
ও সন্ন্যাসীদিগের চারীটা আশ্রম | অকর্ম্ম ও বিকন্ধা প্রিয়গণ অস্তজবর্ণ 
ও নিরাশ্রম । বর্ণ সকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিব- 
পিত হয়। যেখানে কেবল জন্মেরদ্বারা বর্ণ নিরূপণ, সেখানে তাৎপর্যা- 
হানিই একমাত্র ফল ৷ বিবাহিত্য অবিবাহিত অবস্থাও ভ্্রীসঙ্ 
ত্যাগের পর বিরাগের অবস্থা, অন্ুলারে আশ্রমসকল নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম। অবিবাহিত অবস্থায় 
ব্ৰহ্মচারীর আশ্রম। স্ত্রীসঙ্গবিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্যাস ৷ 
সন্ন্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম । ত্রীঙ্গণই সব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ। যথা 
(ভাঃ ১১1১৭১৫-১১ )-_“বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যন্নুসারিণীঃ। আসন- 
প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈনীচোত্ত মোত্তমাঃ॥ শমো দমস্তপঃ শৌচং 
সন্তোষ: ক্ষান্তিরাজ্জবস্থ। মন্তক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্ম প্রকৃতয়স্তিমাঃ॥ 
তেজো বলং ধৃতিঃ শোৰ্য্যং তিতিক্ষোদারয্যমুদ্যমঃ | স্থৈধাং ত্ৰহ্মণা- 
মৈশধ্যং ক্ষত্ৰ প্রকৃতয়ত্তিমাঃ॥ আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদস্তে! 


নত্য ও ঠনমিন্তিককন্মর্ণ ২৯ 


ভ্রগ্মসেবনম্‌  অতুষ্টিরর্ধোপচয়েবৈশাপ্রকৃতয়ন্থিমাঃ 1 শুশ্রাষণং 
দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপামায়য়া। তত্র লেন সন্তোষ শুদপ্রকৃতয়- 
দ্রিমাঃ।। জশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিকাং শুক্কব্গ্রহঃ | বকামঃ ক্রোধ 
তষশ্চ স্বভাবোহন্ত্যাবসায়িনাম | অহিংসা সতামস্তেয়মকীম- 
ক্রোধ-লোভতা । ভূত-প্রিয়-হিতেহা চ ধন্মোহয়ং সার্ববর্বণিকঃ 1৮ 
অর্থাং““বণ এবং আশ্রমের জন্স্থানানুসারে মন্য্যের নীচ 
৪ উত্তম প্রকৃতি উৎপন্ন হইল। পদও জঘন--প্রাদেশ নীচ 
স্থান, তাহ! হইতে শৃদ্রবর্ণ ও গৃহস্থাশ্রম উৎপন্ন হইল তাহাতে 
শৃদ্র ও গৃহিগণের নীচ প্রকৃতি । শম, দম, তপন্যা, পবিত্রতা; 
সন্তোষ ক্ষমা, সরলতা, ভগবানে ভক্তি, পরছুঃখে কাতরতা, 
সতা_-এই সমস্ত ব্রাঙ্গণের প্রকৃতি ॥ প্রতাপ, বল, ধৈৰ্য্য, বীরদ্দ, 
সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্ৈর্যা এবং এশ্বধ্য_এই সকল 
ক্ষতরিয়ের স্বভাব ॥  ভগবানে বিশ্বাস, দাননিষ্ঠা নিফপটতা, 
্রাক্মণ-সেবা, অর্থবুদ্ধি, বিষয়ে প্রয্র_-এই সকল বৈশ্যন্থভাব ॥ 
দেব, দ্বিজ এবং গোসকলের অকপটে পরিচর্যা এবং গো-দ্বিজ- 
দেব শুশ্রুযাদ্বারা লব্ধ অর্থে সন্তোষ__এই সসস্তই শূদ্রবস্বভাব ৷ 
অপবিভ্রতা, মিথ্যা, শৌধ্য, পরলোকে অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, 
ক্রোধ, অসং বিবয়ে লোভ--এই সকল আশ্রসত্রষ্ট অন্ত্যজগণের 
প্রকৃতি ॥ অহিংসা, সত্য, অচৌর্ধ্য, কাস-ক্রোধ ও লোভ শৃষ্যতা, 
সবর্বজীবের প্রিয় ও হিত চেষ্টা, ইহা সর্ব্ববণেরই ধৰ্ম্ম ॥৮ অতএব 
বর্ণ এবং আশ্রম-বাবস্থাই বৈধজীবনের মুল। যে দেশে যতদূর 
ব্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে ততছুরই অধাঞ্মিকতা প্রবল। 
শাস্ত্রের নিগৃঢ় তাৎপধ্য বিচার করিয়! দেখিলে কর্ম্ম সত্বন্ধে যে 
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নিত্য ও নৈমিত্তিক শব্দদ্ধয় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পাঁরমাঁথিক 
ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, কেবল বাবহাঁরিক বা গপচারিকভাবে 
বাবহ্ৃত হইয়াছে । “নিত্যধশ্”, নিত্যকৰ্ম্ম’, 'নিত্যতত্ব', ‘নিতাসত্য’ 
প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত 
আর কিছুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে যে উপায়- 
বিচারে কন্মীকে লক্ষ্য করিয়া ‘নিত্য’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়, 
সে কেবল সংসারে নিত্যতত্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া গুপ- 
চারিকভাবে কর্ম্মকে নিত্য বলা যায়| কন্ম কখনই নিত্য নয়। বন্ধ 
যখন কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে 
উদ্দেশ করে, তখনই কর্ম ও জ্ঞান ওপচারিকভাবে নিতা বলিয়া 
অভিহিত হয় | ব্রাক্মণের সন্ধ্যাবন্দনাকে 'নিত্যকন্মু’ বলিলে এই-__ 
মাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর 
হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক 
বলিয়া নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার। 

বস্তুতঃ বিচার করিলে. জীবের পক্ষে কৃক্চপ্রেমই একমাত্র নিত্য- 
কৰ্ম্ম । ইহার তীত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদন্ুশীলন। সেই কাধ্য সাধিবার 
জন্য যে জড়ীয় কাৰ্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহ! নিত্যকর্ম্মের সহায়, 
অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহ'তে দোষ নাই! 
তাত্বিকভাবে দেখিলে তাঁহাকে “নিত্য” ন। ৰলিয়া “নৈমিত্তিক? বলাই 
ভাল ৷ কম্মব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ, তাহ! ব্যবহারিক 
মাত্র, তাত্বিক নয়। বন্ত-বিচার করিলে শুদ্ধচিদনুশীলনই কেবল 
জীবের নিত্যধর্ম্ম হয়, আর যতপ্রকার ধৰ্ম্ম, সকলই নৈমিত্তিক 
বণা শ্রমধনর্ম অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য ও তপস্তা। সমুদায়ই নৈমিত্তিক । জীব 
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যদি বদ্ধ না হইত: তবে £ সকল ধন্মের আবশ্যকতা থাকিত না। 
জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক ‘নিমিত্ত । সেই নিমিত্ত 
জনিত এ সকল ধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম হইয়াছে । অতএব তাত্িকবিচারে 
সমস্তই নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম । ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠহ, সন্ধ্যাবন্দনাদি কম্ম ও 
তাহার কন্মত্যাগপুরর্ষক সন্্যাসগ্রহণ-_এ সমস্তই নৈমিত্তিক il 
এই সমস্ত কৰ্ম্ম বৰ্ম্মশান্সে প্রশস্ত ও অধিকার ভেদে নিতা 
উপাদেয়; তথাপি নিত্যকন্মের নিকট ইহার কোন সম্মান রড — 
যথা ( ভাঃ ৭৯।৯)-_ “বিপ্ৰান্দিষড় গুণযুতাদরবিন্দনান্ত-পাঁদারবিল্দ- 
বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টম। মন্যে তদপিতদনোবচনহিতার্থপ্রাণং 
পুণাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥” অর্থাৎ_-“ কৃষ্ণপাদপন্লাবিমুখ 
দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, কেননা, আমি 
মনেকরি, যাহার কৃষ্ণেতে অপিত মন, বাকা, চেষ্টা ও অর্থ তিনি 
স্বীয়কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু বহু মানবিশিষ্ট 
ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেনা । সতা_ দমাদি দ্বাদশগুণ বিশিষ্ট 
ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি এসকল গুণ-যুক্ত হইয়া ও 
কৃষ্ণভক্তি-শুনা হন তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, 
কারণ সাধুসঙ্গরূপ সংস্কার দ্বারা জীবের নিতাধন্ম র্লপ চিদনুশীলনে 
প্রবুন্তের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন। 
জগতে মানব ছুইপ্রকার-_-উদিত-বিবেক ও অন্ুুদিত-বিবেক | 
আন্ুদিতবিবেক মানবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। 


উদ্দিত-বিবেক বিরল। অন্ুদিত--বিবেক নরকগণের মধ্যে ব্থাশ্রমোচিত 


সন্ধ্যাবন্দাদি নিত্যকম্ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ । উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের 
নামান্তর “বৈষ্ণব” | উভয়ের ব্যবহার পরস্পর পুথক্‌ । বৈষ্ণব-ব্যবহার 
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অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন-জন্য নিন্মিত স্মার্তবিধানের 
তাৎপর্ধাবিকদ্ধ নয় ৷ শীন্রতাঁৎপর্য্য সববব্রই এক | অন্ুদিতবিবেক 
শাস্ত্রের স্থলবাক্যের একদেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য | উদ্দিতবিবেক 
শান্বের তাৎপধ্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন । ক্রিয়া-ভেদেও তাঁৎ্পধ্য- 
ভেদ নাই। অনধিকারী চক্ষে উদ্দিতবিবেকপুরুষদিগের ব্যবহার 
সাধারণ ব্যবহারের বিকদ্ধ বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বস্তুতঃ পুথক, 
ব্যবহারের মূল তাৎপধ্য এক । 

উদিত বিবেক পুরুষের চক্ষে সাদারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম 
উপদেশ যোগ্য; কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম বস্তুতঃ অসম্পর্ণ ; হেয়- 
মিশ্র ও অচিরস্থায়ী তাহাতে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই ! চিদনু- 
শীলনের উপেয় প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে! ৷ উপায় উপেয়কে 
দিয়া নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়- উপেয় 
বস্তুর খণ্ডাবস্থা মাত্র সম্প,ণণ নয়। ব্রাহ্মণের সন্ধা-বন্দন1 তাঁহার 
অন্যান্য কার্যের ন্যায় ক্ষনিক ও বিধিবাধ্য। সহজ প্রীতি হইতে 
হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন 
সাধুসঙ্গ-সন্ধারদ্বারা চিদন্তশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন 
কম্মণকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকেনা। হরিনাম সম্পণ 
চিদনুশীলন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কাধ্যের উপায় 
মাত্র, সম্প,্ণতত্ব হয় না। নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম সদুপদ্দেশক বলিয়া আদৃত 
হইলেও উহা হেয়মিশ্র । চিন্তত্বইই উপাদের। জড় ও জড়সঙ্গই 
জীবের পক্ষে হের । নৈমিত্তিকধন্মে অনিক জড়ত্ব আছে। 
আবার তাহাতে এত অবাস্তুর ফল আছে যে, জীব সেই সকল 
ক্ষুদ্র ফলে নাঁ পড়িয়া থাকিতে পারে না; যথা ব্রাহ্মণের 
উপাসনা ভাল বটে, কিন্তু “আমি ব্রাহ্মণ অন্য জীব আম! অপেক্ষা 
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হীন’ এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ত্রাহ্মণের উপাঁসনাকে হেয়ফল 
জনক করিয়া তুলে। অষ্রাঙ্গযোগাযদিতে ‘বিভূতি’ নামক একটা 
অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক ৷ “ভুক্ত” ‘মুক্তি’ 
এই দুইটা নৈনিত্তিক ধর্মের 'অনিবাধ্য সইচরী। ইহাদের হাত 
হইতে বাঁচিতে পারিলে তবে মূল উদ্দেশ্য যে চিদন্থশীলন, তাহ! 
হইতে পারে । অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্মে জীবের পক্ষে হেয়ভাগ 
অধিক | নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম জীবের সর্ববাবস্থার সর্বকালে থাকে নাঃ 
যথা__ব্রাঙ্গণের ত্রহ্মধন্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধন্ ইত্যাদি নৈমিত্তিক 
ধৰ্ম্ম ; নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ত্রাহ্মণজন্মের 
পর চণ্ডালজন্ম লাভ করিলেন, তখন তাহার ত্রান্ধণবর্ণাগত নৈমিত্তিক 
ধৰ্ম্ম আর স্বধন্ম নয়। “স্বধর্ম্ম* শব্দটাও এস্থলে উপচারিক। জন্মে 
জন্মে জীবের নৈমিত্তিক ধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্ত কোন জন্মোই 
জীবের নিত্যধর্সের পরিবর্তন হয় না। নিত্যধর্মই বস্তুতঃ জীবের 
হ্বধর্ম নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী। বৈষ্ণব ধর্মই জীবের নিত্য 
ধর্ম । বৈষ্ণব জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকার কৃষ্ণপ্রেমের 
অনুশীলন করেন এবং জড় বদ্ধ অবস্থায় উদ্দিত-বিবেক হইয়া জড় 
ও ভড়সঙ্বন্ধের মধ্যে চিদনুশীলনের সমস্ত অনুকুল বিষয় আদর 
পূর্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বজ্ঞনি করেন । শাস্ত্রের 
বিধিনিষেধের বশীভূত হইয়া কাধা করেন না। যে বিধি যখন 
হরিভজনের অনুকূল, তখনই তাহাকে আদর করেন; যখন 
প্রতিকূল, তখনই তাহাকে অনাদর করেন, নিবেধ-সম্বন্ধে ও 
ঠবষবের ব্যবহার তদ্রপ। বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ বন্ধু ও 
জগতের মঙ্গল। বৈষ্ণবগণ বান্তাশীর সঙ্গ অধ:পাতের কারণ 
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জানিয়! তাহার সঙ্গ কখনও করেনা এবং অন্যকে সাবপানত করিয়া 
সকলের মঙ্গল বিধান করেন । 
চঞ্চল চিত্ত নিতান্ত মন্দ। অচঞ্চল চিন্তে হরিকথাগৃত সাধু 
মুখে শ্রবণ করিলে পরমানন্দ লাভ করা যার । মানবের চিদ্দেহে 
সর্পাদি আখাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎকথা বিরহরূপ 
সর্পই সে দেহের ব্যাঘাত জনক সর্প । জড়দেহ নিত্য নয়, অৰণ্য 
একদিন পরিত্যক্ত হইবেই। জড়দেহের জন্য কেবল শারীর 
কম্ম সকল বিহিত ৷ কৃষ্ণের ইচ্ছার যখন এই দেহের পতন হইবে, 
তখন কোন চেষ্টাদ্বারা ইহাকে রক্ষা করা যাইতে পারিবেন] । 
যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন দেহ 
ব।তক কোন বস্তই কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। অতএব 
মৃত্যুওয়াদি ত্যাগ করিলে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় হইতে পারে | এই 
সকল ভয়ে চিন্ত বদি সব্ধদা চঞ্চল রহিল, তবে কিরূপে হরিপাদপক্সে 
নিযুক্ত হইবে? অতএব দেহের অনিষ্ট কারকৃকে বধ চেষ্টাও অবশ্যই 
পরিত্যজ্য। অতএব এসকল চিত্ত চাঞ্চল্যকর নীচ হৃদয় পরিত্যাগ 
পুরর্বক হৃদয় উচ্চ করিত পারিলেই পরমার্থসাভের যোগ্য হওয়া 
বায়। গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্মা ও ভগবদ্ুজন করেন, ভীহারা 
কখনই বনাজন্তুর ভয় করেন না, বরং অসাধুসঙ্গকে ভয় করিয়া 
বন্যজন্তদিগের সহিত বনে বাস করেন। ভক্তিদেবী হৃদয়ে আবিভূতি 
হইলে হৃদয় সহজে উন্নত হয় - জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া 
যায়। সাধু ও অসাধু জীব সকলেই ভক্তকে অনুরাগ করেন। 
অতএব মানবমাত্রেরই বৈষ্ণব হওয়া কর্তব্য। 
' বৰৈফবধৰ্ম্ম নামে ছুইটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধৰ্্ম-চলিতেছে। একটা 


নিত্যধর্ম্দের নামান্তর বৈষ্ণ"ধৰ্ম্ম ২৭ 


শুদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্ম্ম, অন্যটা বিদ্ধ বৈধবধন্ম । শুদ্ধ বৈক্ণবধৰ্ম্ম তত্তবতঃ এক 
হইলেও রসভেদে চারিপ্রকার--দাস্যগত, সখ্যগত. বাংসলাগত ও 


মধুর রসগত বৈ “যজভঞাতে সৰ্ব্বং বিদ্ঞাতং ভবতি”-_-এই 


শ্রুতি বাকা শুদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্ম্মকে লক্ষ্য করেন | বিদ্ধ-বৈফ্ণব ধর্ম ছুই 
প্রকার_ কর্দাবিদ্ধও জ্ঞান বিদ্ধ ল্গান্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধন্থের 
ছে, সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ুবধন্দ্ন । তাহাতে বৈষ্ণব মন্ত্র 
রি থু ot ও উজ পুরুত্ব-রূপ বিষ্ণুকে কন্দ্বা্গরূপে স্থাপন 
করা হয়। সেইমতে বিষ্ণু সকল দেবতার নিরন্তা হইলেও তিনি 
কন্মণধীন; বিষ্ণুর ইচ্ছাবীনকর্ম্ম নয়, ক্ম্মের ইচ্ছাধীন 
a | তে ত উপাসনা ভজন ও সাধন--সমস্তই কর্মীঙ্গ, যেহেতু 
কর্ম-অপেক্ষা টা আর নাই। জরন্মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধশ্ম : 
বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । তাহাঁদের-অনেকেই আপ- 
নাদিগকে বৈষ্ণৱ বলিয়া অভিমান করেন । ছুভগগ্য বশতঃ শুদ্ধ- 
বৈষ্বকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল 
তাহাদের ছুভাগ্া। 
ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ-বৈষ্বধন্্ী ও প্রচুররূপে চলিতেছে। 
জ্ঞানিসম্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রন্মতত্বই সবের্বাচ্চ তত্ব । সেই মতে 
নিবিবশেব ব্ৰহ্ম পাইবার জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে 
উপাসনা কর! আবশাক ৷ জ্ঞানপুর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়। 
শেষে নিহিবশেষ ত্রন্মতা লাভ হয় । এই মতে অনেক মমুষ্য অবস্থিত 
হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণকে অনাদর করেন । পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর 
উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পুজাদি, সমস্ত বিষ্ু-বিবয়ক, কখন 
রাধাকৃষ্ণ-ব্ষয়ক হইলেও তাহ! শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম নয়। 


২৮ শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনৌদের বৈশিষ্টা সম্পদ 


এবস্তূত বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-কে পৃথক, করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণব- 
ধ্ম্মেরউদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধৰ্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই 
শুদ্ধ-বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বুঝিতে ন! পারিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবধন্ম কেই বৈষ্বধধ্ 
বলেন । শ্রীমন্ভীগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবের পরমার্থ-প্রবৃন্তি 
তিন প্রকার-ত্রহ্গ-প্রবৃত্তি, পরগাত্ম!-প্রবৃন্তি ও ভাগবত-প্রবৃত্তি। 
'্রাঙ্গ-প্রবৃত্তিক্রমে নিধিবশেব-ত্রহ্মা তত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয় । 
তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া নিধিবশেষ হইতে চেষ্টা করেন, 
কালে সে সকল উপায় পঞ্চ দেবতার উপাসনা বলিয়! পরিচিত 
হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্ম উদিত হইয়াছে । 

পরমাত্মপ্রবৃত্তিক্রমে সুল্ম পরমাত্মস্পর্শা যোগতত্বে কাহারও 
কাহারও কচি হয়। তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া পারমাত্ম 
সমাধি আশা করেন, সে-সকল ক্রিয়া কর্ম্মযোগও অষ্টাঙ্গাদি যোগ 
বলিয়া পরিচিত । এই মতে বিঞুমন্রদীক্ষা, বিধুপুজ্জা ও ধ্যানাি 
সমস্তই কন্মণঙ্গ । তন্মধ্যে কর্ম্মবিন্ধ বৈষ্ণবধ্ম্ম উদিত হইয়া থাকে। 
ভাগবত-প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ সবিশেব ভগবংস্বরূপান্থুগত ভক্তিতত্ব 
সমস্ত ভাগ্যবান জীবের রুচি হয়। ইহারা যে ভগবদারাধনাদি 
করেন, সে সকল ক্রিয়া কম্মণঙ্গ বা জ্ঞানাঙ্গ নয় শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। 
এই মতের বৈষ্ণবধর্ম্ম ই শুদ্ধ বৈষ্ণবধ্ম্ম। যথা ( ভাঃ ১1২১১ = 
“বদন্তিতততব্বিদত্তত্বং যজ, ভ্ভান মদ্য়ং। ব্রক্ষেতি পরমাত্মেতি 
ভগবানিতি শব্যতে ৷” ব্ৰন্মপরমাত্মাভেদী ভগবতুত্বই সমস্ত তত্তের 
চরম। ভগব্টতই শুদ্ধ বিধুতত্ব। সেই তত্বের অনুগত জীবই 
শুদ্ধ জীব। তাহার প্রবৃত্তির নাম ‘ভক্তি’। হরিভক্তিই শুদ্ধ বৈষ্ণব- 
ধৰ্ম্ম, নিত্যধম্ম, জৈব্ধন্ম, ভাগবতধৰ্ম্ম, পরমার্থধন্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া 


নিত্যঞর্ষের নামা স্তর বৈষ্ণবধর্শ্ম 


বিখ্যাত। ত্ৰাহ্ম-প্রবৃত্তিও পরমাত্র-প্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধন্ম 
হইয়াছে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক । নির্দিবশেষ ব্র্গানুসন্ধানে নিমিত্ত 
আছে, অতএব নৈমিত্তিক, অর্থাং নিত্য নয়। জড় বিশেষে আবদ্ধ 
হইয়া যে জীব জড়মোচনের ( বন্ধন-মোচনের ) জন্য ব্যতিবাস্ত, 
সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নিধ্বিশেষ-গতির অনুসন্ধানরূপ 
নৈমিত্তিক-ধৰ্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম-নিত্য নয়। যে 
জীব সমাধি-পুখ বাঞ্ছায় পারনাত্ম ধন্ম্ম অবলম্বন করে, যে জড় সুক্ষ- 
ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিকধ্ম্ম কে অবলম্বন করিয়াছে । অতএব 
পারমাত্মধ্ম্ম নিতা নয়, কেবল বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম হ নিত্য । 
বৈষ্ঞবধশ্নে তিনটীতত্ব আছে-_ সম্বন্ধ, অভিধেয়ও প্রায়োজন 
তত্ব। এই তিনঙত্ব অবগত হইয়া যিনি যথাযথ-অচরন করেন, 
তিনিই শুদ্ধ বৈষ্ণৰ বা শুদ্ধ ভক্ত । সম্বন্ধ তত্বে তিনটা বিষয়ের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ শিক্ষা আছে-_-জড়জগৎ বা মায়িক তন্ব, জীন বা অধীন 
তত্ব ও ভগবান্‌ ৰা প্ৰভুত্ব । ভগবান এক ও অদ্বিতীয় সর্ধব- 
শক্তিসম্পন্ন, সর্ধাঁকর্ষক, এশ্বর্যাও মাধর্য্যের একমাত্র নিলয়, মাহা ও 
জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া জীবের আশ্রয় হইয়। 
ও সৰ্ব্বদা সুন্দররূপে একটা স্বতত্ক্করূপ। তাহার অঙ্গকান্তি সুদূর 
বর্তী হইয়া নির্বিশেষ-ত্রক্ষরূপে প্রতিভাত । তাহার এশীশক্তি 
জগংও জীৰ স্থষ্টি করিয়া অংশে পরম পরমার্থ-স্থরূপে জগৎ প্রবিষ্ট 
ঈশ্বরতত্ব । এশ্বর্ধা প্রধান-প্রকাশে তিনি প্রব্যোমে নারায়ণ । 
মাধুধ্য-প্রকাশে তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শর গ্রুকুষ- 


চন্দ্র । তাহার প্রকাশ ও বিলাসসমুদয় নিত্য ও অনন্ত ৷ তাহার 
সমান কেহ বা কিছুই নাই । তাহার অধিকের ও কথাই নাই। 


৩° শ্রী শ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট সম্পদ 


তাহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস । পরাশক্তির বিবিধ 
বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটা বিক্রমের পরিচয় মাত্র 
আছে। একটার নাম চিদ্দিত্রমযদ্দারা তাহার লীলা সম্বন্ধে 
সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে । অর একটার নাম জীববিক্রম বা তটস্থ 
বিক্রম-_যদ্দারী অনস্তজীবের উদষ ও অবস্থিতি । তৃতীয় বিক্রমের 
নাম মায়া বিক্রম,_যদ্ৰারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও 
কর্মের স্থষ্টি হইয়াছে । জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, 
ভগবানের সহিত জীবের ও জড়ের যে সন্বন্ধ এবং জড়ের সহিত 
ভগবানের ও জীবের ঘে সম্বন্ধ,_ এই সম্বন্ধের নাম সন্বন্ধতত্ব। 
সন্বন্ধতত্ব সম্যক জানিতে পারিলে সদ্বন্ধজ্ঞান হয়। সন্বন্ধজ্ঞান হীন 
ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 
ভাবঃ-_ বৈষ্বের ভাবোদয়ই চরমযশ । কিন্তু শুদ্ধ হওয়া 
'আবশ্ঠক। যাহারা অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে ঈরমফল জানিয়া সাধন 
মধ্যেভাব শিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধভাব নয়, 
ভাবের ভাণ মাত্র । শুদ্ধভাব একবিন্দু হইলেও জীবকে চরিতার্থ 
করে, কিন্তু নিন কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়া 
জানিতে হইবে। হৃদয়ে যাহার অভেদ-ব্রল্গীভাব, তাহার- 
ভক্তিভাব কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র। শুদ্ধভক্তদিগের সম্বন্ধজ্ঞান 
নিতান্ত আবশ্াক। ব্ৰহ্ম, চতুঃসন, শুক, নারদ, দেবদেব মহাদেব 
সকলেই অবশেষে ভগবংচরণ আশ্রশ করিয়াছেন। অত এব জ্ঞানিগণ 
ব্রন্মের ও প্রতিষ্ঠা ভগবান্‌ বলিয়া শুদ্জ্ঞানীগণ ভগবপ্তজন ব্রঙ্গ 
ত্যাগ করিয়াও করিয়া থাকেন৷ ভগবান্‌ রূপবিশিষ্ট হইয়াও অসীম 
ব্রম্োর আশ্রয়। যেমন জড়জগতে একটী আকাশ বলিয়া বস্তু 
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আছে, তাহাঁও অপীম। এমত স্থলে ব্রঙ্গের অসীম হইয়া কি অপ্পিক 
সহাত্মা হইল? ভগবান নিজ অঙ্গ কান্তিরপ-শত্তিক্রমে অসীম 
হইয়াও যুগপৎ ম্বরূপ-বিশিষ্ট। এমন আর কোনও বস্তু দেখা যায় 
নাঁ। এই অদ্বিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান, ত্রহ্ম তত্ত অপেক্ষা স্তুতরাং 
উচ্চ। একটা অপুর্ব সব্বাকবকি স্বরূপ-_তীহাতে সর্ব্ব-ব্যাপিত্র, 
সর্ব্ব্ঞত্ব, সর্ববশক্তিত, পরমদয়া, পরমানন্দ পূর্ণরূপে বিরাজমাণ । 
এরূপ স্বরূপ ভাল, কি কোনও গুণ নাই, কোনও শক্তি নাই-_ 
একটী অজ্ঞাত সৰ্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল ? বস্তুতঃ, ব্রঙ্গী, ভগবানের 
নিধিবশেষ আবিভব। ভগবানে নিব্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব_ 
ছুইই বুন্দররূপে ষূশপৎ অবস্থিত | ব্রহ্ম তাহার এক অংশ মাত্র। 
নিরাকার, নির্ধিবকার নির্বিবশেষ, অপরিদ্ছেয় ও অপরিমেয়, ভাবটা 
অনুরদর্শী ব্যক্তিদের প্রিয় হয়, কিন্তু যাহারা সর্বদদশী, তাহারা পূর্ণতদ্ 
ব্যতীত আর কিছুতেই রতি করেন না। বৈষ্ণবেরা নিরাকার তত্বুকে 
বিশেষ আদ্ধা করিতে পারেন না, যেহেতু তাহা নিত্যধর্ম্মের বিরোধী 
ও শুদ্ধ প্রেমের বিরোৌধী। পরমেশ্বর কৃষ্ণচদ্র সবিশেষ ও নিধিবশেষ 
উভযুতত্বের আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং সমস্ত শুদ্ধজীবের 
আকর্ষক। আ্ীকঞ্থমুন্তি সচ্চিদানন্দ তাহাতে জড়সম্বন্ধীয় জন্ম, 
কম্মও দেহভ্যাগাদি নাই। নিত্যতত্ব বর্ণনার অতীত । শুদ্ধজীৰ 
আপন চিদ্বিভাগে কৃষ্ণমূষ্ডি ও কৃষ্ণ লীলা পরিদর্শন কয়েন । বাক্যের 
দ্বার! বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় ইতিহাসের ন্যায় কাঁজেকাজেই . 
বমিত হইয়া থাকে । যাহারা মহাভাগবতাদি গ্রন্থের সার শ্রাহণ 
করিতে সমর্থ, তাহারা কষ্ণলীলাদি যেরূপ অনুভব করেন, জড়বুদ্ধি 
লোকেরা এসকল বৰ্ণন শুনিঘাঁ অন্য প্রকার অনুভব করিয়া 
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থাকেন । ধ্যান মনের বন্মী। মন যতক্ষণ শুদ্ধও চিন্ময় না হয়, 
ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তিভাবিত মন 
ক্রমশঃ চিন্সু হইয়া পড়ে, সেই মনে যেধ্যান হয় তাহা অধশ। 
চিন্ময় । ভজনানন্দী বৈষ্ঞবগণ যখন কৃষ্ণনাম করেন, তখন জড়জগং 
আর তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাহারা চিন্ময় । চিন্ময় জগতে 
বসিয়া শ্রাকৃষ্ের দৈনন্দিনলীলা ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গ সেবানুথ 
ভোগ করিতে থাকেন । জীব যখন সমস্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক 
পরিত্যাগ করিয়া অহরহ: মাম আলোচনা করেন, তখন অতি অন্ণু- 
দিনের মধ্যেই চিদনুভব উদিত হয়। বিতর্ক করিলে জড় বন্ধন 
মনকে আবদ্ধ করিলে যত নামরস উদয় হইবে, ততই জডবন্ধন 
শিথিল হইবে ও চিজ্জগতহৃদধে প্রকাশ পাইবে । মন বাঁকোর 
সহিত সে তত্ত্বকে ন! পাইয় প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল চিদানন্দের 
অন্থশীলনেই তাহা পাওয়া যায় । বিতর্ক ছাড়িয়া কিছুদিন নামান 
শীলন করিলে আপনা আপনি সমস্ত সন্দেহ দূর হয়, ৬খন আঃ 
কাহাকেও কোন বিধয় প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় না) 
তটন্ত শক্তি ৪ শ্রাকষ্জের অনন্তশক্তির মধ্যে 'তটস্থা' বলিয়! 
একটা শক্তি আছে। ড্জ্জিগং ও জড়জগতের মধ্যেবত্তী উভঃ 
জগতের সঙ্গ যোগ্য একটা তত্ব সেই শক্তি হইতে |নঃস্থত হয়; 
তাহার নাম জীব। জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু । লখুতাপ্রযুত 
তাহা জড়জগঠত আবদ্ধ হইবার যোগ্য ৷ কিন্তু শুদ্ধগঠন প্রযূর্ত 
একটু ।চদ্বল পাইলেই পরমানন্দের চিজ্জগতের নিত্য নিবাসী হইতে 
পারেন। সেই জীবছুই প্রকার চিজ্জগর্থানবাসশ ও বন্ধ অথাং 
জড়জগং নিবাসী । বদ্ধজীব ছুই প্রকার-_উদ্দিতবিবেক ও অনুদিত 
| 
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বিবেক । মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরযার্থ চেষ্টা নাই ও পশু 
পক্ষিগণ, ইহারা অনুদিত বিবেক বদ্ধব। যেসকল মানব বৈষ্ণৰ 
থাবলম্বী, তাহারা উদিত বিবেক। যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর 
কাহারও পরমার্থ চেষ্টা নাই । এই জন্য বৈষ্ণৰ সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ 
কল কশ্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যে 
শান্ীয় শ্রদ্ধা অনুসারে উদ্দিতবিবেক জীব কৃষ্ণানুশীলনে উদিত 
প্রবৃত্তি হন, তাহাতেই বৈষ্ণব সঙ্গ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুদিত 
বিবেক পুরুষের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দ্বারা কৃষ্ণনাম করেন না, কেবল 
পরস্পরা-আচার-অনুসারে কৃষ্ণমূত্তিসেবা করেন। সুতরাং হৈফ্ণব- 
সম্মানের প্রতিষ্ঠা তাহাদের হৃদয়ে আকুঢ় হয় না। 

মায়া-তত্ব 8 মায়! অচ্চিদ্যারাপার। মায়া একটি কৃষ্ণশক্তি। 
হার নাম-অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের 
য়া আলোক হইতে দূ.র থাকে, তদ্রপ মায়া বৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি 
ইতে দূরে থা,ক। মায়া জড়জগতের চৌদভুবন, ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ ও আকাশ, মনুবুদ্ধি ও দেহে আযিত্বরূপ অহঙ্কার 
প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধজীবের স্থল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মাযিক ৷ 
যুক্ত হইলে জীবের চিন্দেহ নি হয়। জীব যতদুর মায়াবদ্ধ 
ততদুর বহিম্মুখ । যতদূর মায়াক্ত তত্দূর কৃষ্ণ সাম্মুখ্য প্রাপ্ত। 
"দ্বজ।বের ভোগায়তন স্বরূপ মাফিক জন্গা্ড কৃষ্ণই চ্ছায় উদ্ভুত 
হইয়াছে । এই মায়িকজগতে জীবের নিত্য বাসস্থান নয়। এজগং 
জীবের কেবল কারাগার মাত্র। জীবচিৎণু অতএব নিত্য কৃষ্দদাস। 
মায়িকজগৎ জীবের কাঁরাগার। এখানে সংদক্ষ বলে নামানুশীলন 
ক রিয়া কৃষ্ণকৃপাক্রমে জীব চিজ্জগতে নিজ দিদ্ধিচিৎস্বূপে কৃষ্ণসেবা- 
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রস ভোগ করেন। ইহাই তিনতত্বের পরস্পর নিগুঢ় সম্বন্ধ । এই 
জ্ঞান না হইলে ভজন কির্ূপে হইবে? বৈষ্ণব হইবার জন্য কোন 
বিদ্যা বা ভাষাবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে না। জীবের মায়া 
ভ্রম দুর করিবার জন্য সদ্গুরু, সদ্বৈষ্ণবের চরণাশ্রয়করা আবশ্যক 
তিনি বাক্যের দ্বারা এবং স্বীয় অচরণদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান উদয় 
করিয়াছেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা ৷ 

অভিধেয়তত্ত্ব ৪__সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্চান্নুশীলন করিতে 
হয়। ইহার নাম অভিধেয় তত্ব। এই তত্ব বেদাদি সমস্ত শাঙ্গে 
প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া গ্রমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়- 
তত্ব বলেন। জড়জগতে আবদ্ধ হইয়া জীবের পক্ষে সাধুঙ্গই 
একমাত্র উপায় । সাধুগুরু কৃপাকরিয়া ভজনশিক্ষ। দেন। সেই 
ভজন বলে ক্রমশঃ প্রয়োজন লাভ হয়। হরিভজনই অভিধেয় । 
ভক্তিই হরিভজন। ভক্তির তিনটা অবস্থা-সাধন, ভাব ও প্রেম। 
প্রথমে ‘সাধন’ ভক্তি সাধন করিতে করিতে ‘ভাবোদয়’ হয়। ভাৰ 
সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে ‘প্রেম’ বলে। 

সাধন নববিধ £-যথা (ভাঃ ৭৫২৩ )-_ “অবণং কীর্ভনং 
বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। অচ্চনং বন্দনং দণ্তিং সখ্যমাত্ম বেদনম্‌॥” 
এই নয় প্রকার সাধন ভক্তিকে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়া চ্যাট 
প্রকার করিয়া গোস্বামিপাদ (রূপ গোস্বামি ) বর্ণন করিয়াছেন 
এই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগান্ুগা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে 
বৈধীভক্তি নববিধ। রাগান্নগা সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত | 
হইয়া তাহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা। যেব্যক্তি যে প্রকার. 
ভক্তির অধিকারী তিনি সে প্রকার সাধন করিবেন। যে শ্রদ্ধাবান 


বৈবীভ্ভি-রাগান্থগাভক্তি ৩৫ 


নি 


বাত বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী, গুরুদেব তাহাকে বৈধী 


সাধনভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগন্লিগা ভক্তির অধিকারী, 

তাহাকে রাগ_সাগায় ভজন শিক্ষা দিবেন। যাহার আত্ময় 

রাগতন্থের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শান্্র শাদন মতে উপাসনাদি 
তে > এ AE SE SLE চিরে 

করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধীভক্তির অধিকারী । যিনি হরিভজনে 

শান শাদনের বশবন্তী হইতে ই 


চ্ছা করেন না, কিন্তু তাহার আত্মা 
ইয়াছে, তিনি রাগানুগা ভজনের 
আধিকারী। এবিষয়ে সাধক আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা 
ক'রলেই স্বীয় অধিকার বুঝিতে পারেন। শান্্রবিধি বাহার হৃদয়ের 
প্রভু তিনি বৈধীভক্তি অবলম্বন করিবেন । অনধিকার চর্চা না করিয়া 
সাধনভক্তিতে যতপ্রকার ভজনপ্রশালী আছে সববাপেক্ষা নামাশ্রয় 
ভজনই বলবান জানিয়! প্রথমেই নামাশ্রয় করিবেন । নাম ও নামীতে 
ভেদ নাই জানিয়া নিরপরাধে নাম করিলে অতি শীঘ্রই সমস্ত 
সিদ্ধিলাভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত নামগ্রহণ করিলে নববিধ ভজনই 
হইয়া থাকে । নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ-কীর্তন উভয়ই হয়। নামের 
সহিত হরিলীলা স্মরণ "ও মানসেপাদসেবা অঙ্চন, বন্দন, দান্ত, সখ্য ও 
আত্ম নিবেদন সকলই হয়। তুলসী মালায় প্রশস্ত। 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রান 
রাম রাম হরে হরে ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট। এইনামতুলসী জপ্য- 
 মালায়। এতৎ সহ কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম অবশ্যই পালনীয় । 
: নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও ধামাপরাধ যাহাতে না হয় সে বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়। কাঁদিতে কাঁদিতে সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম গ্রহণ 
করিতে হয় | দ্বাদশ অঙ্গে তিলক প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছু 


~ 


৩৬ ্রীপ্রীপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


নেবা না করণ প্রত্যহ ছুই লক্ষ হরিনাম, শুদ্ধাবৈষ্ণব দেখিলেই দগুবং 
প্রণাম, শরীগুরুদেবকে প্রত্যহ দণ্ডবং প্রণাম করিয়া অন্য কার্ধে 
গমন, সর্ববদ। গুরুসেবা, কৃষ্ণকথ। ব্যতীত অন্য বার্তা না বলা তুলী 
সেবা ও পরিক্রমা, একাদশী ও জন্মমহোতৎ্সব ও উপবামাদি 
অবশ্যই পালনীয় ৷ 
প্রয়োজন তত্ব £__কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের প্রয়োজন তত্ব। সাধন 
করিতে করিতে ‘ভাব’ হয়। ভাব পূর্ণ হইলে “প্রেম” নাম হইয়৷ 
থাকে। তাহাই জীবের নিত্যধম্ম, নিত্যধাম ও চরম প্রয়োজন। 
সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট জড়বন্ধন ও বিষয় সংযোগ । প্রেম 
অপেক্ষা আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই । কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ। 
চিন্ময় তত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া! প্রেম হয়। 
নিত্যধৰ্ম্ম ও জাতিবর্ণাদি-ডেদ-্যায়্শান্্রমতেজাতি নিত 
বটে। সেজাতিঃকিস্ত মানবদিগের দেশ ভেদে জাতিভেদকে লক্ষ 
করে না, গো, ছাগ, নরজাতি-_এই সকল ভেদ নিরূপণ করে। 
হিন্দু ও যবনে একপ্রকার জাতিভেদ আছে, কিন্তু যে জাতি নিত 
নয়। নরজাতি একটা জাতি আজ তাহা কেবল ভাযাভেদে, দেশ 
ভেদে, পরিচ্ছদভেদে ও বর্াদিভেদে নরজাতির মধ্যে একটী জাতি 
বুদ্ধি কল্পিত হইয়াছে। জীবের কর্্মানুসারে উচ্চনীচ-বর্ণে জন্ম হয়, 
বর্ণভেদে মানবগণের কর্শ্মাধিকার পুথক্‌ পুথক্‌ হইয়ী থাকে! 
ব্রাহ্মণাঙ্গি চারিটী বর্ণ ব্যতীত অপন্ন সকলেই অন্ত্যজ। শান্তর 
যবনগণ চতুর্ববর্ণের বহিভূতি অন্তজ। ও যাহার শুদ্ধভক্তি আছে_ 
তিনিই বৈষ্ণৰ । মানবমাত্রেই বৈষ্ণৱ_ ধৰ্মশ্মের অধিকারী । জো 
যবনদিগের পক্ষে ৰণীদিগের জন্য নির্দিষ্ট ধরে অধিকার * 


বৈধী ও রাগাক্জিকা ভক্তি ৩৭ 


থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ধব তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
কর্খকাণ্ড, দ্রানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের যে সুক্ষ ভেদ, তাহা যে পর্য্যন্ত 
বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাঙ্ধার্থ বোধ বলা যায় না। কর্মছ্ার 
চিন্তশুদ্ধ পরে জ্ঞনাধিকার ও সবিশেষবাদ স্বীকারে যে ক্রম আছে 
তাহার কোন ক্রমই স্বীকার না করিলেও উলন্ত্যজ মানবদিগের 
ভক্ত্যাধিকার আছে ইহা সর্বশান্তে স্বীকৃত যথা_“মাং হি পার্থ 
ব্যপাঞ্রিত্য হেহপিন্থ্ুঃ পাপযোনযঃ। সরিয়ে বৈশ্যান্তথা শুদ্রাত্তে- 
ইপি বস্তি পরাং গতিন্‌॥” (গীতা ৯৩২ ) অর্থাৎ “হে পার্থ! স্ত্রীগণ, 
বৈশ্য ও শুদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অন্ত্রজ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, তাহারা যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয় করে, তাহারাও 
পরা গতি লাভ করে।” আশ্রয় করার অর্থ--ভক্তি করা। আবার 
কাশীখণ্ডে “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য: শৃর্রো ৰা যদি বেতয়ঃ। বিষ্ণু 
ভক্তিসমাযুক্তো জেয: সর্্মোত্তমোত্তম্‌ 0”. অর্থাৎ আ্রান্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুগ্র হউক অথবা এই চতুৰ্ব্ণের বহিতূতি 'মস্তযজই 
হউক, যদি তিনি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করেন, তাহাকেই সর্বশেষ 
বলিয়া জানিবে । নারদীয়পুরাণ যথা-_“শ্বপচোহপি মহীপাল 
বিফুভক্তো দ্বিজাধিক: ৷ বিষ্ণুভক্তিবিহীনে৷ যো যতিশ্চন্বপচাধিকঃ ৷” 
অর্থাং__“হে রাজন, চণ্ডালন ও যদি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করেন, 
তথাপি তিনি ব্ৰাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ । বিষ্ণুভক্তিবিহীন যে সন্যাসী, 
তিনি চণ্ডাল হইতেও দিকৃষ্ট ৷” কিন্তু জন্মদ্বার যে 'দোয__সঙ্গ 
হইয়াছে, তাহা জন্মান্তর ব্যতীত দূর হইতে পারে কিনা? বিচার 
করিয়া দেখিলে ছুজ্জাতি দোষ প্রারন্ধকর্ম্ম তাহা ভগবন্নাসোচ্যারণ 
দ্বারা দূর হয়।  “যস্নামসকৃল্ছ শ্রবণাৎ পুকুশোহপি বিমুচ্যন্ডে 


৩৮ প্র্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের সমাধান সম্প 
সংসারাৎ।” (ভাত ৬১৬৪৪ )। অর্থাৎ যাহার নাম একবার শ্রবণ 
'করিলেই চণ্ডাল ও তৎক্ষণাৎ জাতিদোধ হইতে পরিমুক্ত হয়।” 


টি 


পুনঃ_“নাতঃ পরং কর্মীনিবন্ধকুস্তনং মুমুদ্ষতাংতীর্থ-পদার চি ৷ 


ন্‌ যং পুনঃ কর্ম সঙ্জতে মনো রজন্তমোভাাং কলিলং ততোহন্তাথা ৷ 


(ভাই ৬২৪৬ ) মর্থাৎ__“গুযুক্ষুগণের পক্ষে তীর্ঘপাদ না 
'কথ। স্রীপুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তৎপশ্চাৎ কীর্তন ব্যতীত অন্ত 


কিছুই পাপের মূলোচ্ছেদক হইতে পারে না। আর যে সমস্ত 
প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা আছে, তাহাতে রজং ও তমোগুণের দ্বারা মন 
মলিনই হইয়া থাকে। কিন্তু হরিকীর্তনে মন নির্ধাল হয় ও পুনরায় 


কর্মে-আসন্ত হয় না॥ পুনশ্চ, আহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ 


“জ্জিত্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সন্নরাধ্যা 


ভ্রন্মানুচুণাম গৃণন্তি যে তে ॥” (ভাঃ ৩৩৩৭) অর্থাং_-“হে 


'ভগবান্‌, যাহাদের মুখে আপনার নাম বর্তমান, তাহারা চণ্ডালকুলে ূ 


অবতীর্ণ হইলেও মর্ব-শ্রেষ্ঠ। আপনার নাম ধাহারা কীর্তন করেন, 


তাহারাই সমন্ত প্রকার তপস্তা, যজ্ঞ ও সর্ব্বতীর্থে সান করিয়াছেন, : 
সুতরাং তাহারাই আধ্য মধ্যে পরিগণিত ॥৮” যজ্ঞাদি কশ্ীকরণে : 


ভ্রান্মণ গৃহে জন্মের প্রয়োজন । যেমন ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মলাভ করিয়?ও 
'মাবিত্রজন্ম না পাইলে কর্ম্মথকার হয় না, তদ্রপ হরিন|মাআয়ে 


‘চণ্ডাল বিশুদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ গৃহে শ্রৌতজন্মলাভ না কর! পর্যন্ত: 
বজ্ঞাধিকার পান না। কিন্তু যজ্ঞাপেক্ষ। অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির: 
অঙ্গ সকল তাহা আচরণ করিতে পারেন। মানব-ক্রিয়া ছুইপ্রকার : 
“অর্থাই ব্যবহারিক ও পারমাথিক। বস্তুতঃ অধিকারলাভ করিয়াও ' 


প্ৰাৰৃহারিক ক্রিয়া করিতে পারেন না। যেমন একজন যবন বংশীর 


লি OPEL সি উস 


নিত্যধম্ম ও জাতিবর্থাদি-ভেদ ৩৯ 


নিপুদ্ধ-ব্ৰপ-ব্বভাবদল্পর ব্যক্তি বস্তুত: পারমাথিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ 
হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিয়া যে ত্রাহ্মণ্কন্যার পাণিগ্রহণ, 


তাহাতে তাহার অধিকার হয় না। লোক-ব্যবহারব্রিদ্ধ ক্্ম ব্যব- 
হারিক দোষ হয়। সমাজে বাহার! Jবহারিক সম্মান লইয়| গব্ব 
করেন, তাঁহারাও সে কার্যে স্বীকৃত হন না । অতএব নে মক 


আধিকারত্রমে ব্যবহার চলি তে পারেনা । তব্ৃকম্মবোগ্য স্বভ 

ও জন্মাদি ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মাধিকারের হেতু । তাত্বিক-শ্রদ্ধাই 
ভন্তাধিকারের হেতু ৷ শন-দমাদিদ্বাদশগ্ণ ব্রাহ্মণ স্বভাব, তেজ-বলাদি 
ক্ষত্রিয় স্বভাব, আপ্ডিক্য-দানাদি বৈশ্য-স্বভাব, ছ্বিজ-গৌ-দেব-সেবাদি 
শূদ্র-্বভাব, অশৌচ, মিথ্যা দি অন্তাজ ভাব, সি এইসকল স্বভাব 
দৃষ্টি করিয়া বর্ণ নির্ণয় করাই শাক্তর-তাৎপর্যা। কেবল জন্মদ্বার! 
হর্ণ-নিক্পণ করা আজকালের ব্যবস্থার মাত্র। এই ন্বভাবক্রমে 
মানবের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও কর্মপটুতা জন্মে। এই স্বভাবের নামই 
তত্তংক্্ম-যোগ্য স্বভাব । জন্মবশত: অনেকের স্বভাব উদিত হয়। 
অনেকস্থলে সংজর্গই স্বভাবের জনক। বাল্যসংসর্গ জন্ম হইতেই 
হয় ও তদুচিত স্বভাবের উদয় হয়। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব - 


লক্ষিত হয়। তবে ইহাই যে একমাত্র কারণ ও কর্শ্মাধিকারের হেতু 


এমন নয়। হেতু অনেক প্রকার । এইজন্য স্বভাব দৃষ্টি কারয়া. 


ই কম্মাধিকার নিরূপণ করাই শাক্লার্থ ৷ 


be - Prats Soe WAN BTN AY BELA Ln Een 


সূরলহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ চেষ্টা | 
জন্মে, তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিক-চেষ্টা দেখিয়া অশুদ্ধ : 
হৃদয়ে যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হয় এবং মারে 
বৃত্তি দন্ত-প্রতিষ্ঠা-লিক্পাময় চেষ্টা হয়, তাহার নাম অতান্বিক-শ, 


৪০ ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


তাত্বিক-ঙদ্বাকে শান্ত্বয়-্দ্বী ৰলে। সেই তাত্বিক শ্রদ্ধাই 


ভক্ত্যধিকারের কারণ। স্বভাব কর্্মাধিকারের হেতু । ভগ্ঞ্যধিকারের 


হেতু নয়। শ্রদ্ধাই একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু । যথাঃ. 
১১/২০।২৭-৩২)--জাতশ্রদ্ধো মৎকথান্ু নিবিবর; সর্ব্বকর্শানু ! 


বেদ ছুঃখাত্মকান্কামান্পরিত্যাগেইপ্যনীশ্বরঃ ৷৷ ততো ভজেত 
মাং প্রীত: শরদ্ধালুর্‌ টিনিশ্চয়: | জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখোদ- 
কাংশ্চ গর্হয়ন।।  প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতে| মাহস কৃন্ুনেঃ ৷! 


কাম। হৃদয্যা নশ্যন্তি সৰ্ব্বে ময়ি-হৃদিস্থিতে।। ভিছ্ভতে হৃদয়-গ্রন্থি- 


শ্ছিন্যত্তে সর্ববসংশয়া: ৷ ক্ষীয়স্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি ময়িদৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥ 
যৎকর্মভির্যস্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ ব। যোগেন দানধন্মেণ 
শ্েয়োভিরিত রৈরপি ॥ সর্ব্বং মন্তক্তি যোগেন মন্তক্তো লভতেইঙাসা। 


স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদষদি বাঞ্ছতি ॥” “কোন সৎসঙ্গক্রমে : 


হরিকথা শুনিতে কাহারও রুচি হয়। অন্য সমস্ত কম্ম“ তাহার আর 


ভাল লাগে না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে থাকেন) : 


অন্যান্ত যে-বিষয়ে মন্দ স্বভাব আছে, সেই বিষয়সকলকে পবিত্যাগ 


করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে : 


ভোগ করিতে থাকেন। হরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে : 


অল্পদিনেই হৃদয়ের কামসকল বিনষ্ট হইয়া পড়ে। আমাকে হৃদয়ে ' 
আনিলে আর দোষ থাকতে পারে না। শীঘ্রই হৃদযগ্রন্থি_ভেদ : 
হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কণ্ম বাসনা ক্ষয় হয়। এই একটি আমার ' 


নিত্যবিধি। অতএব কর্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বার! ১ জ্ঞান-বৈরাগ্যেরদ্ারা, 
দানধন্মে রদ্বারা এবং যতপ্রকার সৎকম্ম দার যাহা লব্ধ হইতে পারে, 
সে সমস্তই আমার ভক্তিযোগেরদ্বারা সেই সেই উপায় অপেক্ষা 


০০৪০০৪০০০১৪ 


নিলি রাশ EY 


৪১ 
অধিকতর সহজে ও শীভ্র আনার ভক্তিযোগেরদ্বার। সেই সেই উপায় 
অপেক্ষা অধিকতর সহজে ও শী আমার ভক্ত লাভ করেন। ইহাই 
শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগের ক্রম। সকল শান্দেরই এই সিদ্ধান্ত 
শান্তর একই। ভাগবত না মানিলে অন্য শান্তর আপনাকে পীড়ন 
করিবে । অনেক শান্তর দেখাইবার প্রয়োজন নাই । সব্র্ববাদিসম্্ত 
গীতা বলেন, “অপি চেৎ সুদুরাচারে! ভজতে মামনন্তভাক্‌ । সাধুরেৰ 
স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো হি সঃ)” ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধন্মাত। 
শশ্বচ্ছান্তিং টি ঠা প্রতিজানীহি ন মে 


পো 
[তজানাহ 


ভক্ত: 
প্রণশ্যতি॥৷ মাং হি পার্থ ব্পাশ্রিত্য যেহপি স্যঃ পাপযোনয়ঃ ৷ 
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথ৷ শৃদ্রাস্ডেইপি যান্তি পরাং গতিন্‌ ৷ (গীঃ ৯৷৩০-৩২) ॥ 

অর্থাৎ-“অনন্ভভাক্‌ বা আমাতে একনিষ্ট-শএদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি 
হরিকথা, হরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনাদিময় ভজনে রত হ'ন, তাহার 
বহুতর অসদাচার অর্থাৎ ছুঃস্বভাবজনিত কণ্মদিপদ্ধতির বিরুদ্ধ আচার 
থাকিলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যেহেতু তিনি সুন্দর- 
অনুষ্ঠান-বুক্ত অর্থাৎ সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, কণ্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদির উদ্যম এক প্রকার ; জ্ঞানকাণ্ডে 
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির উদ্ভম্‌ দ্বিতীয়গ্রকার এবং সংসঙ্গে হরিকথা ও 
হরিনামে শ্রদ্ধা তৃতীয়প্রকার পন্থা । এই গন্থাত্রয় কখন কখন 
একযোগ হইয়া ক'ম যোগ, জ্ঞানযোগ বাঁ ভক্তিযোগ-নামে প্রকাশিত 
হয়। কখন কখন পৃথক্ৰপে অনুষ্ঠিত হয়। : পৃথক্‌ অনুষ্ঠাতৃদিগকে 
কন্ম যোগী ও জ্ঞানযোগী বলা যায়। এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী 
শ্রেষ্ঠ । যেহেতু পৃথক ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। 
অতএব গীতার প্রথম যড়ধ্যাযের চরমে এই সিদ্ধান্ত বাক্য প্রকাশিত 


৪২ ৰীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


হইয়াছে, যথা_-“যোগিনাম্পি সব্বেধাং মুদগুতনান্তরাত্বন! 
আদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে। মত: 01৮ (গীত ৬৪৭) 
অর্থাং__“ঘতপ্রকার যোগী আছে, সব্বাপেক্গা তক্তিযোগানুষ্াঃ 
বোগীই শ্রেষ্ঠ যিনি অন্ধাবান্‌ হইয়া! আমাকে ভজন! করে, 
তিনিই যোনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ / 

এক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মত! অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে বিনি ভন 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার স্বভাব ও চরিত্রদোষ শীত্রই দূর হয 
যেখানে ভক্তি সেখাসে ধর্ম অনুগত হা'ন। সমস্ত ধন্মের £ 
ভগবান্‌। “ভগবান সহজেই ভক্তির অধীন” ভগবান হয়ে বসি! 
জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়, অন্য কোন প্রিয় 
আবশ্যক হয় না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধর আসিয়া তাই 
হৃদয়কে ধ্্মময় করে। সুতরাং কাম দূর হইবামাত্র শান্তি আদি 
প্রবেশ করে) অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার ভা 
কখনই নষ্ট হইবে না৷ কন্দ্সী ও জ্ঞানী নিজ নিজ অনুষ্ঠান করি, 
করিতে কুসঙ্গে পতিত হইতে পারে; কিন্তু আমার ভক্ত আমা; 
সঙ্গবলে কখনই কুঁসন করিতে পারে না, অতএব তাহা; 
পতন হয় না! ভক্ত পাপযোনিতেই জন্মগ্রহণ করুন বা ব্ৰাহ্মণ 
গুহেই জন্মগ্রহণ করুন, পরাগতি তাহার করস্িতা। 

শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যস্বভাব। বর্ণাশ্রমাদিগও কক্মু 
জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদিত হইযাছে। ইহাই সর্ববশা! 
সিদ্ধান্ত । যথা_“যদা বৈ শুদ্দধাতাথ মন্থুতে, নাশ্রব্দধন্‌ মনু 
শ্রন্দধাদেব মন্তুতে, শ্রদ্ধাত্বেরে বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি অদ্ধাং ভগ! 
বিভিজ্ঞাস ইতি। ( ছান্দোগ্য_৭৷১৯৷১ ) অর্থাৎ সনৎ-কু 
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কহিলেন__জ্ঞাতব্য বিষয়ে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই পুরুষ দেই 
বিষয়ের ধারণা করিতে সচেষ্ট হর । শ্রদ্ধাবান্‌ জনই ধারণা করিছে 
পারেন, অশ্রব্দধান ব্যক্তি কখনও AER না। অতএব হে নারদ, 
' আদে। শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা কি, তাহাই বিশেষভাবে জানা আবশ্যক । 
নারদ বলিলেন, হে ভগবন্‌ আমি সেই শ্রদ্ধার বিষয়ই বিশেষরূপে 
জানিতে ইচ্ছা করি। কোন কোন সিদ্বান্তকার « 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস__এই-অর্থ করিয়াছেন? অর্থটী মন্দ নয় কিন্তু 
স্পষ্ট নঘ। মহসন্প্রদায়ে 'আদ্ধা-শব্দের অর্থ_ *শ্রদ্ধাহন্যোপায়বর্জং 
ভক্ত নুখী চিন্তবৃত্ভিবিশেষ: ৷" ( আয়নায় সুত্ৰ ৫৭ ) 1 অৰ্থাৎ" কম্ম 
জ্ঞানাদি = অন্তোপায়-পরিত্যাগশীন ভক্ত নুখী*চিত্তবৃত্তি-বিশেষই- 
শ্রদ্ধা ।” সাধুমঙ্গে শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয় 
যে, ক্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে জীবের নিতালাভের সম্ভাবনা নাই, কেধল 
অনন্তভাবে হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ 
ও গুরুবাক্যে বিশ্বীসবূপ-শ্রদ্ধা উদিত জানিতে হইবে। 
শ্রদ্ধার আকার এইরূপ লক্ষিত হইয়াছে ; ( আয়নায় স্থত্র-৫৮ ) 
“লা চ শরণাপত্তিলক্ষণা |” অর্থাৎ এ -লক্ষণই শ্রদ্ধার 
বাহা লক্ষণ। শরণাপত্তি যথ!_'আমুকুন্যস্য নঙ্ষস্স প্রতিকৃল্যসা 
৷ বজ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বীমো গোপ্ুত্বে বরণং তথা। আত্ম- 
৷ নিক্ষেপকার্ণণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিণ:” ( হঃ ভঃ বিঃ ১১৪১৭ )। 
 অনন্তক্তির যাহা অনুকুল হয়, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল 
: হয়, তাহাই বৰ্জ্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা ; আর ভগবানই আমার 
৷ রক্ষাকর্তী জ্ঞানযোগাদি-চেষ্টা্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, 
৷ এইরূপ বিশ্বাস, আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না, 
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ৰা আমাকে আমি পালন করিতে পারি না, আমি তাহার যথাসাধা 
সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভরতা । 
জ্মামি কে? আমি তাহার এবং তাহার ইচ্ভাতেই আমার কাধ, 
এইরূপ আত্মনিবেদন, আমি আকিঞ্চন, দীন ও হীন এইরূপ কার্পণ্য, 
বুদ্ধি, _এই প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈন্ত, চিতে 
অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায়, তাহাই শ্রদ্ধা। এই আছ 
ধাহার উদিত হইয়াছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী । ইহাই নিত্যমুক্ত 
শুদ্ধজীবদিগের স্বভাবের প্রথমাবস্থা । অতএব ইহাই জীবের নিত 
স্বভাব । অন্থপ্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক ৷ সুকৃতি হইতেই আর 
উদিত হয়, যথা__বৃহন্নারদীয়ে “ভক্তিস্ত্ ভগবন্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে: 
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্বাদঞ্চিতেঃ॥”  মুকৃত ছুই 
গ্রকার_নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে ুকৃতদ্বারা সাধুসঙ্গ £ 
ভক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য। যে স্ুকৃতদ্বারা ভক্তি ও নির্ভেদমুক্তি, 
লাভ হয় তাহা নৈমিত্তিক । যাহার ফল নিত্য, সেই সুকৃগুই নিত্য 

যাহার ফল নিমিত্তাশ্রযী, সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি-সমস্ত স্পষ্ট 
নিমিত্তীশ্রয়ী, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মণ 
করেন, কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেকপ সিদ্ধান্ত হয়। 

আত্মশুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গঃ 
তাহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করাঃ 

নাম মুক্তি। বন্ধনমোচন একক্ষণে হইয়া থাকে । মোচন-কাধ 

নিত্য নয়। যেক্ষণে মোচন হইল মুক্তির আলোচনাও তথায় শে; 
হইল ৷ নিথিত্তনাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেকভাবে মুক্তি 


{ 
এ 
| 


নৈমিত্তিকত৷ আছে। হরিচরণের রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধ্ম 
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“জ্ঞাতি তবণাদি-ভেদ ও শ্রদ্ধাবিচার ৪৫ 
দ্ধবিচারে নৈমিত্তিক বলা 
যায় না। যে ভক্তি মুক্তি 22 নিরস্ত হয়, তাহা! নৈমিত্তিক 
কন্ম বিশেষ । যে ভক্তি মুক্তির পূর্বে মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর 
বর্তমান থাকে সে ভক্তি একটী পুথক্‌ নিহ্যতন্ব_ভাহাই জীবের 
নিত্যধন্ম। যুক্তি তাহার নিকট একটা অবান্তর ফলমাত্র। যথ। 
সুণ্ডকে_“পরীক্ষ্য লোকান্‌ ক“ চি 
কৃতঃ কৃতেন ৷ তছিজ্ঞা নর্থ, স গুরুমেবাভিগছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোজিয়ং 
্রন্মনিষ্ঠন্‌॥” (১২১২ ) অর্থাৎ" ত্ৰাহ্মণ কন্ম দ্বারা প্রাপ্য ফল- 
সমূহের অনিত্যত ॥ উপলদ্ধি করিয়া ও কম্মতীত নিত্যসত্য বস্তু 
কম্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়! কম্মের প্রতি নির্বেদগ্রস্ত হইবেন 
এবং সেই ভগবন্ধস্তর বিজ্ঞান ( প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান ) লাভ করিবার 
জন্য তিনি সমিধ্বহস্তে বেদতাৎপর্যাপ্ত ও কৃষ্ণতত্ববিৎ সব্গুরুর সমীপে 
কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিবেন।” কম্মজ্ঞানযোগাদি সকলই 
নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গও ভক্তিক্রিয়া-সঙ্গই নিত্যস্ুকৃত। 
জন্মজম্মান্তরে এই নিত্য সুকৃত খিনি করিয়াছেন, তাহারই আদা হইবে 
নৈমিত্তিক মুকৃতদ্বারা অন্তান্ত ফল হয়, কিন্তু অনন্থভক্তিতে শ্রদ্ধা 
উদিত হয় না। 

ধাহার। শুদ্ধভক্ত তাহাদের সহিত কথোপকথন, তাহাদের সেবা 
ও তাহাদের কথা-শ্রবণ_এই সকল কার্য্যকে 'ভক্তদঙ্গ বলে। 
শুদ্ধভক্তগণ নগরকীর্তনাদি ভক্তিক্রিয়া করিয়া থাকেন | সেই 
সকল ভক্তিকার্ষো কোন প্রকার যোগদান বা স্বয়ং কোন ভক্তিক্রিয়া 
করিলে ভ্তিক্রয়া-সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দির-মার্জন, তুলসীর 
নিকট আলোদান, হরিবাসর-পালন ইত্যাদিকে ভক্তিক্রিয়া 
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বলিয়াছেন। নেই সব ভক্তিক্রঝ। শুদধশ্রদ্ধার সহিত না হইলে 
অর্থাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও তদ্বার। ভক্তিপোষক সুকৃত হয়। সে 
সুকৃত বলবান্‌ হইলে সাধুরঙ্গ ও অনন্থভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্ম-ভ্মান্তরে 
উদিত হইতে পারে। 'বন্তণন্তি' বলিয়া একটা শক্তি মানিতে হইবে। 
ভক্তিক্রিয্বামাত্রেরই ভক্তিপোধক শক্তি আছে। অদ্ধায় করিলে ত’ 
কথাই নাই, হেলায় করিলেও নুকৃত হয়, বথা প্রভাসথণ্ডে__“মধুর- 
মধুরমেতন্মঙ্গলাং মঙ্গলানাং সকল- -নিগমবল্লী-সৎকলং চিৎন্বরূপম্‌ । 
. সকৃদপি পরিগীতং শদ্ধয়। হেলয়া বা ভূপ্ডবর নরমাত্রং তারয়েং 
কৃষ্ণনাম॥” অর্থাৎ_“এই হরিনাম সর্ব্বব্ধি মঙ্গলের মধ্যে শ্রে্ 
মঞ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল ঞ,তলতিকার চিন্ময় 
নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক্‌, কিন্ব। হেলায় হউক্‌ মানব 
যদি কৃষ্ণনাম একবারও নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই 
নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।” এইরূপ 
যত্তপ্রকার ভক্তিপোধক স্তুকৃত আছে, তাহাই নিত্যন্তকৃত। সেই স্ুকৃত 
ক্রমশঃ বলবান্‌ হইলে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ-লাভ 
হয়। কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক-ছু্কৃতক্রমে ঘবনগূহে জম্ম হয়, অথচ 
নিত্যস্থকৃত-বলে অনন্ত-ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? 
নিত্যন্ুকৃত ও নৈমিত্তিক সুকৃত পর্ববভেদে পরস্পর নিরপেক্ষ_কেহ 
কাহারও অপেক্ষা করে না । দুষ্কৃতিপূর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রত" 
দিবসে উপবাসও জাগরণ করিয়া নিত্যসতরকৃতরূপ-হরিভক্তি লাভ 
করিয়াছিল। “বৈষ্ণবাণাং যথা শল্তু (ভা ১২১৩।১৬) এই 
বাক্যদ্বারা মহাদেবকে পরম-পুজনীয় বৈষ্ণব বলিয়া জানি। তাহার 
ব্রতাচারণ করিয়া হরিভক্তি লাভ করা যায়। নিত্যনুকৃত ঘটনাক্রমে 


FOE OUT নিন উরি সিউল 
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হইয়। থাকে কর্ম্মমার্গেও তদ্রপ । যন্দারা জীব প্রথমে কম্ম চক্রে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহ! আকন্মিকী ঘটনা বই আর কি? যদিও 
সীনাংনকেরা ক'কে অনাদি বলিয়াছেন, তথাপি কম্মের একটা মূল 
আছে।  ভগবদৈ মুখাই জীবের মূলকম্ম জনক ঘটনা ; তদ্রপ 
নিত্যনুকৃত ও অশকম্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। যথা = 
“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীপয় শোচতি মুহামানঃ। জুষ্টং 
যদ! পশাত্যন্যনীশমস্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ৷” (মুণ্ডক এ৷১৷১-২, 
শ্বেতাশ্ব ৪৬-৭ )। অর্থাৎ “জাব ও অন্তর্ধযামি পরমাত্ম। একই 
দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন, জীব দেহাত্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া অসমর্থ 


প্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন ( গুরুকৃপা-বলে ) 


Al 


অন্তভক্তগণ-কত্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাহার মহিমাকে দর্শন 
করেন, তখন তিনি শোৌকনিম্মক্ত হন 0" এবং ভাত ১০1৫১1৫৪ ও 


৩২৫২৫ )- "ভবাপবর্গো ভ্রযতো যদা ভবেজ্জনস্ তহ/চ্যুত 
সৎসমাগমঃ। সংসঙ্গমো যছি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্য়ি 
জায়তে রতি: ॥” “সতাং প্রদঙ্গাৎমম বীধ্যদশ্ৰি,দা ভন্তি হৃদকণ- 
রসাযনাঃ কথাঃ । তজ্জোধণাদাশ্বপবর্গবস্ম ন শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনু- 
ক্ৰমিয্যতি ॥৮” অর্থাং__হে অচুত্য, সংসারে ভ্রাম্যমান জনের যখন 
ভগবতকৃপায় সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সাধুসক্গ হইয়া 
পড়ে এবং যখন সাধু-সঙ্গলাভ হয়, তখনই তাহার সাধুজন প্রাপ্য 
চিদচিদেব ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে ॥ কপিলৰ কহিলেন, = 
সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীধ্যস্চক হৃংকর্ণরপায়ন কথাদকল আলোচিত 
হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীদ্ জপবর্গপৎথন্থবূপ 
আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ( ভাবভক্তি ) “অবশেষে প্রেম 
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ভক্তি উদিত হয় | 

আৰ্য্য ও বনের পারমাথিক ভেদ নাই কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ 
আছে। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহারিক বলি। সংসারে যবন 
অস্পুশ্ত। অতএব ব্যবহারিক মতে যবন অস্পৃস্ঠ বা অব্যবহার্ধ্য। 
যবন-ম্পুষ্ট জল বা অন্নাদি অগ্রাহ্া। যবনশরীর ছুজ্জাতিত্ব বশতঃ ! 
হেয়, অতএব অস্প্রপ্ঠ। যখন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, "ভূগ্চবর 
নরমাত্রং তারয়েৎ*কৃষ্ণনাম,” তখন যবনাদি সকল নরেরই পরমার্থলাভ- 
বিষয়ে সমতা আছে। যাহার নিত্য সুকৃত নাই, তাহাকেই “দ্বিপদ 
পশু” বলা যায়, কেননা, কৃষ্ণনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং 
মনুষ্য জন্ম পাইযাও তাহার মনুষ্যত নাই, অর্থাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। 
মহাভারত বলেন--“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ভরক্গণি বৈষণবে। 
স্বল্পপুন্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বীসো নৈব যায়তে ৷৷” অর্থাৎ অল্প সুকৃনিবান্‌ ৷ 
ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে, প্রকট, অগ্রকটও অর্চ্য 
ভ্ীগোবিন্দে, নামত্রন্ষে ও বৈষ্ণবে দুটশরদ্ধা হয় না ৷৷” নিত্যসুকৃতই 
বহু পুণ্য অর্থাৎ জীবপবিত্রকারী কন্তু। নৈমিত্তিক সুকুতই তল্প- 
পুন্য তব্দধারা চিন্ময় ব্ষিষ়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রণাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম 
ও শুদ্ধবৈঞ্চব-_এ চাঁরিটী এ জগতের মধ্যে চিন্মঘ ও চিতপ্রকাশক ৷ 
মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে আর অন্য গ্রাহা বস্তু নাই, যেহেতু উহা 
চিছুদ্দীপক ও জড়বিব্রাক। এইজন্ডই ঈশোপনিহৎ বলেন, 
ঈশাবাস্তমিদংসর্ববং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন ভুজীথামা ৷ 
গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্» | (১) ৷ অর্থাৎ_ “পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর 
বস্তু আছে, তৎসমুদেয়ই পরমেশ্বর-সত্তা ও চৈতন্য ওতঃপ্রোতভাবে 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্তবৈরাগ্যের 
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সহিত গ্রহণ কর ; ভগবৎসম্পন্তিতে ভোক্বূপে গ্রহণ করিবার লালসা 
করিও না” জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবস্ছক্তিসন্বদ্ব- 
যুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছন্ভিসঙ্্ৃষ্টি থাকিলে আর বহিম্ম্থ 
ভোগ হয় না। অন্তস্মূথ জীবের সম্বন্ধে. জগতে যাহা শরীরযাত্রার 
জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবতপ্রপাদ-বুদ্ধিতে 
গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, বরং চিছুনুখী প্রবৃত্তি কাধ 
করিতে পায়৷ রই নাম 'মহাপ্রসাদ'। এমন অপূর্ব বস্তুতে 
রুচি না হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয় ৷ 

মনুব্য বতদিন যবন থাকে; ততদিন তাহাদের প্রতি আমরা 
উদাসীন থাকি। যবন ছিল, কিন্ত নিত্য শ্ুকৃত-বলে বৈষ্ণব হইয়াছে, 
তখন আর তাহাকে ‘যবন’ বলা যায় লা।  যথা_(পন্সপুরাণ ও 
ইতিহাস-_সমুচ্চয়ে )--শৃদ্রং বা ভগবভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা । 
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্তাৎ স যাতি নরকং গ্রুবমা ॥ ন মে প্রিয়শ্চতুরেরবদী 
মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়: ৷ তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পৃজ্যো যথা- 
হাহস্‌ ॥”  অর্থাৎ__“ভগবন্তক্ত চতুরববর্ণের সর্ববাধম বর্ণ শুদ্র, কিংবা 
চতুর্র্ণ বহিভূ্তি ব্যাধ কিংবা চণ্ডালকুলোন্ভুতই হউন, যে ব্যক্তি 
তাহাকে তত্তজ্জাতি বলিয়া সনে করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে ।” 
এবং__প্চতুর্ব্েদী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহে, কিন্ত 
আমার ভক্ত চণ্ডালকুলোদ্ুত হইলেও আমার প্রিয়া । যাহা কিছু, 
তাহাকেই শ্রদ্ধাপুরর্বক দিতে হইবে, ভাহারই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং যেরূপ আমি (ভগবান ) সর্ববজীবপৃজ্য, তিনিও তত্রপ- 
প্রণম্য ।” কিন্তু ব্যবহারিক বিষয়ে যবন, জগতের নিকট মরণ পর্য্যন্ত 
যবনই থাকেন, কচি পারমাধিক দি ভক্তিলাভের পর তাহার 
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আর যবনতা৷ থাকে না। দশবিধ কর্ম স্মার্ত-কর্ম্ের মধ্যে বিবাহ। 
অতএব গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আৰ্য্য হন, অর্থাৎ চাতুরববর্ণ হন. তবে বিবাহ 
ক্রিয়। তাহার স্বর্ণের মধ্যেই করা উচিত ; কেন না সংসার যাত্রা 
নিবর্বাহের জন্য চাতুর্বণ্য ধর্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাহার পক্ষে শ্রেয়। 
চাতুরববণ্য_ব্যবহার ত্যাগের-দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ 
নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকুল হয়, তাহাই কর্তব্য। 
চাতুর্ব্বণ্য-ধর্ম্মে নির্কেদ ও তত্ত্যাগের অধিকার জন্মিলেই তাহ! ত্যাগ 
কর! যাইতে পারে। চাতুরববণ্া__ধন্মের সহিত সমস্ত তখন ত্যন্ত 
হয়। চাতুর্ববণ্যধন্মের যাহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল, তিনি 
অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। যবনদিগের যে সমাজ 
আছে, তাহা যদি ভজন প্রতিকুল হয়, শ্রদ্ধাবান্‌ যবন সেই সমাজ : 
ত্যাগ করিবার অধিকারী | চাতুর্ধবণ্য-_ত্যাগাধিকারী_ ও যবর- 
সমাজ-ত্যাগাধিকারী উভয়েই বৈষ্ণব হইলে আর ভেদ কি? উভয়েই - 
ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছে'।: 'পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা । গৃহস্থ 
বৈষ্ণবদিগের পক্ষে সেরূপ নয় | সমাজ ভজনের প্রতিকূল হইলেও : 
সমাজ ত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার ন! পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা তাহা 
ত্যাগ করিতে পারেন না।: কিন্তু ভজনের অন্তুকুল-ব্যিয়ে আদর 
যখন সরলবূপে সর্বদা দৃঢ় হয়, তখন তিনি সহজেই সমাজের অপেক্ষা: 
ত্যাগ করেন; যথা__(ভাঃ ১১।১১।৩২ ) “আজ্ঞায়ৈবং গুণান, 

.. দৌান, ময়াদিষ্টানপি স্বকান_। ধক্সান, সম্ত্যজ্য যঃ স্বান, মাং 
ভজেৎ স চ সত্তমঃ ৷” অর্থাৎ_“ধৰ্ম্মণান্রে আমি ভগবান, যাহা; 

ধৰ্ম্ম বলিয়! আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণ-দোয বিচারপূর্ববক মেই 

: টার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই 


এত: 





নিত্যধৰ্ম্ম ও জাতিবর্ণাদি-ভেদ (ত্রাহ্মণের বৈশিষ্টা ) ৫১ 


হু 


সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু” : আবার গীতা (১৮৬৬ )-_*সর্বধন্মণীন, 


পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্র । অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো, মোক্ষয়ি- 
য্যামি মা শুচঃ ॥ অর্থাৎ সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র 
আমি যে ভগবান __আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আগি 
তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥" পুনশ্চ ভাগবতে (8২৯ 


৪৬)--এঘদা যদানুগৃহথাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ৷. স জহাতি মতিং 


০ 


লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাম্‌ ৷৷” অর্থাৎ “যে কোনও ব্যক্তির সম্মন্ধে 
যখন আত্মভাবিত ভগবান, হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন 
সেই-অনুগৃহীত ব্যক্তি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্টিত কর্দামিশ্রা 


বুদ্ধি, তাহ। পরিত্যাগ করেন | যবন বদি প্রকৃত বৈষ্ণব হন, তবে 


নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তাহাদের সহিত মহাপ্রপাদ সেবা করিতে পারেন। 
গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ তাহাদের সহিত সেবা করিতে পারেন না, কিন্ত 
বৈষ্ঞব-প্রদাদ পাইতে তাহাদের বাধা লাই, বরং কর্তব্য । যবন- 
কুলোন্তব বৈষ্ণবকে ‘যন’ বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব মাত্রেরই 
কৃষ্ণ-সেবায় অধিকার আছে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দেবসেবায় বর্ণাশ্রম. 


‘বিরুদ্ধ কার্য করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণরের 


বি ৩৪০০৪ লিউ উন এ সি MET 


বিগ্রহসেবার ব্যবস্থা নাই । তাহারা তাহা করেন না, কেননা, শ্রীবিগ্রহ- 
সেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত 
হয়। তাহারা মাসে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা করিয়া থাকেন । 
ব্রাহ্মণের ব্যবহার সম্বন্ধে 8_ ব্বভাবসিদ্ধ ও জাতিসিদ্ধ ভেদে 
্রাহ্মণ ছুই প্রকার _স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব 
তাহাদের সম্মান সব্বাদিসম্মত। - জাতি ত্রান্মণদিগের ৰ্যৰহারিক - 
সম্মান আছে । তাহাতে: বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে। 





৫২ শ্রীশ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদের সমাধান সম্পদ 


তৎ সম্বন্ধে শীন্ প্রমাণ (ভাত ৭৯১০) “বিপ্রান্দি-ঘড় গুণ 
* + * ন তু ভূরিমান:”। যে বর্ণ ই হউন, শুদ্ধ বৈধ 
হইলে তিনি পারমাথিক ব্রান্গণতা লাভ করেন। বেদ ছুইভাগে 
বিভক্ত; অর্থাৎ সামান্ত কণ্মাদি-প্রতিপাদক ও তত্ব গ্রতিপাদৰ, 
ভেদ। ব্যৰহারিক ব্রাহ্মণদিগের কম্মাদি-প্রতিপাঁদক বেদে অধিকার 
এবং পারমাথিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ব প্রতিপাদক বেদে অধিকার 
যে ৰণ হইতেই উদ্ভুত হইয়া থাকুন, শুদ্ধাৰৈষ্ণবতত্ব-প্রতিপাদক বে? 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন । হথ 
বৃহদারণ্যকে (৪181২১)--তমেব ধীরে! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁত 
ব্রাহ্মণ |” অর্থাৎ_“বুদ্ধিমান্‌ ত্রন্মভ্ঞ পুরুষ ভগবৎ স্বরূপকে বিশেষ 
কূপে জানিয়া তাহাতে শভ্রেমভক্তি করিবেন।” পুনশ্চ ( বৃঃ আঃ 
৩1৮1১ ) “যো ৰা এতদক্ষরং গার্গাৰিদিত্াইল্মাল্লোকাৎ প্রৈতি ॥ 
কৃপণঃ ৷” ‘জথ ঘ এতদক্ষরং বিদিত্বাইম্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণ; |" 
অর্থাৎ “হে গাগি ; এই অচ্যত বস্তুকে না জানিয়া যিনি এইলোক 
হইতে চলিয়া বান, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র, আর যিনি এই 
অচ্যুত পুরুষকে জানিয়! এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনি 
ব্রাহ্মণ ।” ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মন্ত ২১৬৮) ৰলিয়াছেন._. 
্ “যোহনধীত্য কে বেদমন্তত্র কুরুতে শমম্‌। স জীবনের শুদ্রতমাগড 
.. গচ্ছতি সায়: অৰ্থাৎ “যে দ্বিজ উপনয়নান্তর বেদপাঠ না 
করিয়া অন্য বিষয়ে প্রযত্ব করেন, তিনি এই জীৰ্িতকাল মধ্যেই 
__ সবংশে অতি শীঞ্ শুদ্ব লাভ করেন।” তত্ব প্রতিপাদক বেদের, 
অধিকার বেদে (খ্বেঃ উঃ ৬৷২৩ )__নিরূপিত আছে যে__“যস্ত দেবে 

& দেবে তথা গুরৌ। - তস্যৈতে কথিতাহার্থাঃ প্রকাশস্তে 


নিত্যধৰ্ম্ম ও জীবের সংসার-দশা ৫৩ 


মহাত্মনঃ 0” অর্থাৎ__“ধাহার শ্রভগবানে পরাভক্তি বর্তমান, 
আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, 
সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়। 
থাকে।” পিরাভক্তি, শব্দের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। 
ধাহার অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিবাছে, তিনি তত্ব-প্রতিপাদক বেদ 
অধ্যয়নের অধিকারী । ধাহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি 
তত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী । তত্প্রতিপাদক 
বেদে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দেন! ধর্ম্ম এক বই ছুই নয়। তাহার 
নাম নিত্যধশ্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই ধন্মের সোপান স্বরূপ আর যত 
কার নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে । যথা ( ভাঃ ১১১৪৩) 
“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা । ময়াদৌ ত্রহ্মণে 
প্রোক্তা ধৰ্ম্মে যস্তাং মদাত্মকঃ !” অৰ্থাৎ শ্ৰীভগবান্‌ বলিলেন, 
“হে উদ্ধব, যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ যাহা দ্বারাআমাতে রতি হয়, 
এমন ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা আমি ত্রাঙ্গকল্পের আদিতে 
্রহ্মাকে কহিয়াছিলাম, সেই বেদরূপ! বাণী প্রলয়কালে কালধর্ম্মে 
লুপ্ত হইয়ীছে।”  কঠোপনিষৎ (১২১৫ ও ১৩৯) বলেন__ 
“সবের বেদা যং পদমামনস্তিস * * * তত্তে পদং সংগ্রহণে ত্রবীম ৷” 
'“তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদম্‌” ইত্যাদি । অর্থাৎ_“নিখিল বেদ যাহাকে 
মুখ্যভাব কীর্তন করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপতঃ সেই বিষ্ণুর পদের 
কথা বলিতেছি।” “তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ” ইত্যাদি ৷ 
| জীবের সংসার দশা $_ জীবের দুইটি দশা স্পষ্ট দেখা যায়_ 
ক্র-দশা ও জংসার-বন্ধ দশা । শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীব, যিনি কখনই 
যা বন্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত' - 


) 
| 











৫৪ জ্রীক্ীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাহার দশাই মুক্ত দশী। কৃষ্ণ- 
বহিন্মু্থ হইয়া অনাদি-মায়ার কবলে খিনি পড়িয়া আছেন, তিনি 
বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার-দশী। মাযামুক্ত জীব চিন্ময় ৫ 
কৃষ্ণদাস্তই তাহার জীবন। জন্ডজগতে তাহার অবস্থিতি নয়। 
কোন বিশুদ্ধ চিজ্ঞগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জঞগতের নাঃ 
গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা 
অনন্ত। মায়াবন্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত । কৃষ্ণবহিন্মু'খত|-দোহে 
কৃষ্ণের ছায়াশক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সতত, রজঃ ও 
তমোগ্ডণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের ভারতম্যবশতঃ বদ্ধজীবের 
অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা বিচারে--জীবের শরীরের, 
ভাবের, কূপের, স্বভাবের, স্থানের ও গতির বিচিত্রতা লক্ষিত হয়। 
জীব সংসারে প্রবেশ পুর্ধবক একটা নূতন রকম আম্িত্ব বরণ 
করিয়াছেন । শুদ্ধাবস্থায ‘আমি কৃষ্ণদাস’ এইরূপ আমিত্বের অভিমান 
থাকে। এখন আমি মনুষ্য, দেবতা, পশু, রাজা, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, 
পীড়িত, ক্ষুধিত, অপমানিত, দাতা, পতি, পত্রী, পিতা, পুত্র, শক্র 
মিত্র, পণ্ডিত, বূপবান্‌, ধনী, দরিদ্র. দুঃখী, সুখী ; বীর ও আমি 
দুরর্বল-__এইবূপ কতরকমের আমিত হইয়াছে ৷ ইহার নাম ‘অহংতা' 
“মমতা” বলিয়া আর একটা ব্যাপার হইয়াছে । আমার গৃহ, দ্রব্য, 
ধন, শরীর পুন্র-কন্যা, পতি পত্নী ইত্যাদি কতপ্রকারের ‘আমার 
হইয়াছে । ‘আমি ও আমার’ লইয়া যে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা 
যাইতেছে, তাহার নাম ‘সংসার’ ৷ মুক্ত অবস্থায় আমি ও আমার, 
সব চিন্ময় ও নির্দ্দোঘ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই 
শুদ্ধ পরিচয় তথায় আছে । সেখানেও ‘আমি’ বহুবিধ । কৃষ্ণদাদ 


|] 
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হইলেও তথায় চিদ্রস ভেদ বহুবিধা রসের যতপ্রকার চিন্ময় উপকরণ 
আছে। দে সকলও “আমার? | শুল্ধাবস্থায় যাহা সহ্য-আমিও 
আমার তাহাই আছে। সংসারে বতপ্রকার "আমি ও "জামার 
আছে তাহ! আরোপিত অর্থাৎ বস্তুতঃ জীব সম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ 
জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচায়ক । সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই 


৮ 


অনিত্য, অপ্রকৃত ও ক্ষণিক সুখ দুঃখপ্রদ । 

মাবিক জগং মিথ্য। নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় জগৎ সত্য ৷ কিন্ত 
এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক “আমি ও আমার 
করিতেছি, তাহাই মিথ্যা । জগতকে যাহারা মিথ্যা বলেন তাহার! 
মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী । জীব চীংকণ ৷ জড়জগৎ ও চজ্জগতের 
মধ্য-সীমায় জীবের প্রথমবস্থান। সেখানে যে সকল জীব বৃষ্ণ- 
সম্বন্ধ ভূলিলেন না, তাহারা চিন্ছক্তির বল লাভ করিয়া! চিজ্জগতে 
আকৃষ্ট হইলেন - নিত্যপার্দ হইয়া কৃষ্চ-মেবানন্দ ভোগ করিতে 
লানিলেন। যাহারা কৃষ্ণবহিন্মুর্থ হইয়৷ মায়ার প্রতি ভোগবাঞ্ছা 
করিলে, মায়। স্বীয় বলে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিল । সেই হইতেই 
জীবের সংদার দশা ৷ সংসার দশা হইবামাত্র সত্য পরিচয় চলিয়া 
গেল ও ‘আমি মায়ার ভোক্তা' এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় 
আসিয়া বিচিত্রকূপে জীবকে বেষ্টন করিল। চেষ্টা ছুইগ্রকার উপযুক্ত 
ও অনুপযুক্ত ॥ উপযুক্ত চেষ্টা করিলে অবশ্যই সিথমী অভিযান দূর 
হইবে। অনুপযুক্ত চেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইতে 
পারে? কর্মকাণ্ডের দ্বারা চিন্তশুদ্ধ করিয়া নির্ভেদ-ত্রহ্গাজ্ঞীন অবলম্বন 
করতঃ “মায়া ছাঁড়িব” এই চেষ্টা_ইহা অনুপযুক্ত ! অষ্টাঙ্গ যোগ- 
ছারা সমাধিযোগে চিন্ময় হইয়া পড়িব ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা ৷ 
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যেহেতু এসকল চেষ্টাদ্বারা বাঞ্ডিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাতও 
স্বল্প সম্তাবনা। বাহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা 
হইয়াছে, তাহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এ দশা দূর হইবে না এব 
স্বীয্‌ শুদ্ধ দশা লাভ হইবে না। সাধুস্গ ও প্রপত্ভিই উপমুক্তচেষ্টা।! 
যথা (ভাঃ ১১২৩০ )--“অত আত্যন্তিক ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোই 
নঘাঃ। সংসারেহস্মিন্‌ ক্ষণার্ধোহপি সৎসঙ্গঃসেবধিবু ধাম ॥৮ “এই 
সংসারদশী-গ্রাপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যদি 
জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি, ক্ষণার্ধও যদি সৎসঙ্গ হয, তবেই সেবপ 
মঙ্গলের উদয় হয়” প্রপত্তি ; যথা গীতা ৭১।১৪__“দৈবী হোথা 
গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপত্থন্তে মায়ামেতাং। 
 তরন্তি তে ॥”, এই সন্ত রজঃ ও তমোমযী আমার দৈবী মায়া।, 
মানব নিজ চেষ্টায় সেই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব 

মায়! পার হওয়া বড়ই কঠিন। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন 

অর্থাৎ আমার শরণাগত হন তিনিই মাত্র এই মায়া পার হইতে: 
পারেন। প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন,_-“চিৎকণ_জীব, কৃষ্ণ__ | 
চিন্ময় ভাঙ্কর। নিত্য কৃষ্ণে দেখি” কৃষ্ণে করেন আদর ॥ কৃষ্ণ 
বহিম্মূ্খ হঞা, ভোগবাঞ্থা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া 

ধরে। পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয়: 
সে ভাব-উদয় ৷ “আমি সিদ্ধ কৃষ্দাস” এই কথা ভুলে । মায়ার 
নফর হা চিরদিন বুলে। কডু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শৃদ্র।। 
কতু দুঃখী; কডু সুখী, কু কীট ক্ষুদ্র ৷ কভু স্বর্গে, কভু মরতে 
নরকে বা কডু। কহু দেব, কু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।। এইরূপ 
সংসার ভ্রমিতে কোন জন। সাধুর নিজ-তত্ব অবগত হ’ন॥ 
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নিজতত্ব জানি আর সংসার না চায়। কেন বা ভজিন্নু মায়া করে 
হায় হায় ।॥ কেঁদে বলে, ‘ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার 
চরণ ছাড়ি ‘হৈল সর্বনাশ" ॥ কানুষ্তি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার । 
কৃপা করি ‘কৃষ্ণ তা'রে ছাড়ান সংসার । মায়াকে পিছনে রাখি’ কৃষ্ণ 
পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপন্মে পায় ॥ কৃষ্ণ তারে 
দেন নিজ-চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥ 
“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণচনাম” এইমাত্র চাই । সংসার জিনিতে আর কোন 
বস্তু নাই ॥” সাধুগণও এই সংসারে বর্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের 
সংসার ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। উভয়ের 
সংসার দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধুগণ 
চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাহাদিগকে চিনিতে 
পারে না বলিয়া, সাধুসঙ্গ ছুল্ল ভ হয়। যে সমস্ত জীব মায়া-কবলিত 
_-তাহার! ছুইভাগে বিভক্ত । কতকগুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত 
হইয়া! সংসারকে বড়ই আদর করে, কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া 
অধিক সুখের আশায় বিবেক অবলম্বন করে। বিবেকশূন্ত ও : 
বিবেকযুক্ত লোকদিগকে কেহ কেহ বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। মুমুক্ষু- 
শবদে-নির্ভেদত্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। যিনি সংসার-জালায় 
জলিত হইয়া নিজতত্ব অদ্বেষণ করেন, তাহাকেই বেদশান্ত্রে মুমুক্ষ 
বলেন, মুমুক্ষু লোকের মুমুক্ষা পরিত্যাগ পুর্ববক ভজনই শুদ্ধভক্তি। 
ুযুক্ষা অর্থাৎ মুক্তিবাঞ্ছা। মুক্তিত্যাণকে বিধান করেন নাই। 
মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ব ও জীবতবজ্ঞান উদিত হইলেই তিনি মুক্ত 
হইলেন । যথা ভাগবতে,_-€(৬১৪।৩-৫ ) “রিজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ 
পাখি বৈরিহ জন্তবঃ ৷ তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়! বৈ মনুজাদয়ঃ ॥ 
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প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেযাং কেচনৈব দ্বিজোভম। মুমুক্ষণাং সহজেধু কণি 
মুচ্যেত সিদ্ধতি॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং পারায়ণপরায়ণ!। 
সুপ ভঃ প্রশান্তাত্া কোটি্বপি মহামুনে।” অর্থাৎ বালুকণাবে 
যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রপ সংখ্য। করা যায় না।। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য-মঙ্গল অদ্থেষণ করেন । অধিকাংশই 
বিষয়ী, জড়ীভুত ও সামান্য ইন্দ্ৰিযন্তখাদিতে মন্ত। যে সকল লোক 
শ্রেয়ঃ অগ্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত 
অবস্থার প্রয়াসী। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ব 
সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হান। কোটি কোটি সিদ্ধযুক্তদিগের মধে 
কৌন কোন প্রশান্তাত্ব! নারায়ণ-ভক্ত হ'ন। অতএব নারাযণ-ভন্ত 
সুলভ সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষা ছুল্পভ। মুমুগণা অতিক্রম 
করিয়া ধাহারা মুক্ত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ 
ভক্তের দেহ থাকা পর্য্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি, তাহা বিষয়ীর: 
অবস্থিতি হইতে তত্্বতঃ পৃথক। কৃষ্ণভক্তের অবস্থিতি ছুইপ্রকার। 
বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও ভক্ত_এই চারিটা বিবেকের 
অবস্থা । তন্মধ্যে বিবেকী ও মুযুক্ষুদিগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল।, 
মুক্ত দিগকে ছুইভাগে বিভাগ করা যায়, চিত্র সাগ্রহী-মুক্ত ও নির্ভেদ 
মায়াবাদী মুক্তাভিমানী চিন্রসাগ্রহী-মুক্তসঙ্গ শেয়ন্কর | নির্ভেদ, 
মায়াবাদী অপরাধী, তাহাদের সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। যথা 
ভাঃ ১০২৩২ --'যেইন্সেইরবিন্দাক্গ বিমুক্তমানিনত্তয্যস্তভাব দবিশুদ্ধ ্‌ 


-বুদ্ধয়ঃ। আরুহা কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোইনাদৃতযুক্মদব যঃ ৷” 
: অৰ্থাৎ_“হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা বিষুক্ত হইয়াছে'--এই অভিমান: 


করে, 





তাহারা আপনাতে ভক্তিশৃন্ত হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক 


না, AM 


নিত্যধৰ্ম্ম ও জীবের সংসার দশা হর 


(ক্লশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবগ্ুক্তিতে 
অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয় । 
চতুর্থ ভগবদ্তল্ত ধ্বর্ধাপর ও মাধ্র্যাপর ভেদে ছুই প্রকার । 

ভগবদ্তক্তের সঙ্গ সবর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ মাধ্রযপর ভগ- 
বন্তল্রকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবিভুতি হয়। 
অবস্থিতি ভেদে গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী ভক্ত ছুইপ্রকার | গৃহ-নির্ল্মাণ 
করিব! থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাগিগ্রহণ করিয়া 
যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহশব্দ বাচ্য। সেই অবস্থার যে 

ভক্ত থাকেন, তিনি গৃহস্থ ভক্ত । নায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়দেহের 
পঞ্চ জ্ঞান-দ্বার দিয়া জড় বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বার আকার 
ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিক! দ্বারা গন্ধ 
গ্রহণ করেন, ত্বকদ্ধারা স্পর্শ করেন। জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ করেন। 
এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া, 
থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হ'ন, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে 
রে যা'ন। ইহার নাম বহিষ্মথ সংসার । এই সংসারে যাহারা মত্ত- 
তাহাদিগকে বিষয়ী বলে।: ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন 
টড ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিযতর্পণ অদ্েষণ করেন না। 

হার ধর্ম্মপত্বী--কৃষ্ণদাসী । পুত্র কন্াসকল কৃষ্ণের পরিচারক ও 
টিটি তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসন্বন্নীয় বস্তু দেখিয়। 
তৃপ্তি লাভ করে। কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত 
হয়৷ নাসিক! কৃষ্ণাপিত তুলসী ও স্ুগন্ধনকল গ্রহণ করিয়া, আনন্দ- 
টি করেন। জিহ্বা কৃষ্ণনাম_ ও কৃষ্ণনৈবেগ্চ আস্বাদন করিতে 





ীকেন। তাহার চক্মভিক্তাজ্বি, -স্পর্শসুখ-লাভ করে। তাহার 


৬০ খ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেবসেব! সমস্তই কৃষ্ণগেবার সর! 
তাহার সমস্ত জীবনই ‘জীবে দয়া”, ‘কৃষ্ণনাম” ও বৈধ্ঃব-সেবন 
মহোত্সবময়'। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ-ভ৷ 
সম্ভব । কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ বৈষ্ণব হওয়াই উ 
পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তিসমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণরূপে হইতে 
গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্জ্ঞ গুরু আছেন। পড়া 
যে স্থলে শুদ্ধ-বৈষ্ণব আছেন, সে স্থলে তাহারা__গৃহস্থভক্ত, ত! 
তাহাদের সঙ্গ-জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর ৷ 
গৃহীবৈষ্ণবদিগের স্মার্ভদিগের সহিত কি প্রকারে শুদা 
অনুশীলন করা যাইতে পারে £ কন্তা-পুত্রের বিবাহ €' 
লোকের গুঁদ্বদেহিক ক্রিয়া ও অন্তান্ত কয়েকটা কর্ম্মে অবশ্য তা 
সম্বন্ধ থাকে কাম্য কৰ্ম্ম তাহাদের করার প্রয়োজন নাই । দেহ 
নির্বাহের জন্য সকলকেই পরাধীন থাকিতে হয়। যাহার নি 
বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারাও পরাধীন । পীড়িত হইলে ' 
সেবন, ক্ষুধিত হইলে, আহাৰ্য্য সংগ্রহ ও শীত নিবারণের জয় 
সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্ষাদির জন্য গৃহকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত ৫ 
প্রয়োজন ও অপেক্ষী আছে। নিরপেক্ষ হওয়া কেবল পে 
সঙ্কোচ করা মাত্র। বস্তুতঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায 
_ষতদুর নিরপেক্ষ হওয়া যায়; ততদূরই ভাল ও ভক্তিপৌধক | 
 পুর্ব্বোক্ত সমস্ত কৰ্ম্মকে কৃষ্ণসম্থন্ধ করিয়া দিলেই তাহার দোষ 
- যথা বিবাহে সন্তান কামনা বা প্রজাপতির উপাসনা না ক 
কেবল কৃষ্তদাসী ও কৃষ্ণসধাসর পত্তন করিতেছি__ এই সক 


এ রি নি শা দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেবাগু 





নিত্যধ্্ম ও জীবের সংসার দশ! ৩১ 


সেই প্রসাদ পিণ্ড পিতুলোককে দান করা ও বত্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন 
করান হইলেই গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকুল সংসার হয় । সমস্ত স্মার্ড- 
ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্মের কর্ম গেল। শুদ্ধ" 
ভক্তির-অনুগত বৈধকম্্ম করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না। 
ব্যবহারে ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্তভাবে ও বিরক্তভাবে ; পরমার্থে 
পারমাথিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত করিলেই কোন দোষ হয় না। 
্রীমন্মহা প্রভুর অধিকাংশ পার্ষদগণই গৃহস্থ ভক্ত। অনাদিকাল হইতে 
ভক্ত রাজধি. দেবধি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ক্ুব-প্রহলাদ-পাগুবাদি 
সকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিতে 
হইবে।  গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগি-বৈষ্ৰ 
হইবার অধিকারী হ'ন। জগতে তাহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাহাদের 
সঙ্গ বিরল। বহিষ্মখ ও অন্তম্ম্থ ভেদে মানবগণের ছুইটা প্রবৃত্তি। 
'বৈদিক-ভাষাষ তাহাদিগকে পরাক্‌ ও প্রত্যক বৃত্তি বলে। শু্ধ- 
চিন্ময় আত্মা আপনার স্বরুপ ভুলিয়া লিঙ্গদেহে মনকে আত্মা ৰলিষা 
অভিমান করেন এবং মন হইঘা ইপ্দিয়দ্বার অবলম্বন পুরর্বক বহি- 
ব্যয়ে আকৃষ্ট হ'ন। ইহার নাম বহিম্মু প্রবৃত্তি। জড়বিষয় 
হইতে মনে ও মন হইতে আত্মার-প্রতি যখন প্রবৃত্তিস্তোত পুনরায় 
বহিতে থাকে, তখন অন্তম্মুথপ্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত বহিম্মূথ- 
বনি প্রবল, সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ বলে কৃষ্ণনংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি 
'নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন । কৃষ্ণভক্তির 
আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি অল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অস্ত 
ইয়া যায়। প্রতি যখন পূ্ণূপে অস্ত হয়” তখনই গৃহত্যাগের 
অধিকার জন্মে । তৎপূ্ব গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইৰার 





১৫ 
৬৪ 





[বিশেষ আশঙ্কা! 
ও শিক্ষা করিব রি 
ত্যাগ করিতে রা 2 
দয়া, আর্থ-ব্যবহারে তুন্ত ভাল, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ-জন্া ত 

কালে বনু, কৃষ্ণে শুদ্ধ রত, বহিল্মুধ-সঙ্গে তু-জ্ঞ জ্ঞান, মাঁল-আগয 
সমবুদ্ধি, বৰা রন্তে স্পহ! শৃন্ততা জীবনে-মরণে রাগদ্বেরা হত 


যথা স্বতূতেঘু পশ্যেছ্ুগবদ্ঠীবনাজ্মনঃ1 ভুতানি ভগবত্যাত্খয 
ভা? সীবতোন্তমঃ ॥ (ভা? ১১২৪৫) অর্থাৎ ঘিযিলি ভাবতে 
তিনি সর্ব্বভুতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান্‌ কৃষ্ণন্দরকেই ৭ 
ক রর | আত্মার ভা [ত্র স্বরূপ শ্রীকঝে সমন্ত-ভূকে দে দখিতে পা 
আবার, _'মধানন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ধবন্তি যে সুঢাম্‌। “নব 
'ততাক্তকণ্দ্াণস্ত্যক্ত থজনবান্ধবাঁঃ |” (ভাত ৩২৫২১) আর্থাং 
্রীকপিল দেব সাধুর সবরপলক্ষণ টে ছেন__“দাধুগণ অমর 
অন্য দেবীর গ্রতি আসক্ত না “হা একমাত্র আত্মার ভা 
'স্বরূপকে আনন্ভাবে দত করিয়া থাকেল, এবং আমার*ঃ 
যাবতীয় বৰ্ণাশ্রমধর্শের কৰ্ম্ম এবং স্ত্রী, পুৱ, বন্ধু, বান্ধৰ র্‌ 
যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয! থাকেন ৷!” - হন 
টু রি রঃ “বিষ্গ্ুতি। হদযুং ন্‌ যন্ত রক্ষা শাভি ভিতোহণা 
নাশঃ। প্রণযরসনযা জ্বি পদ্ম স কঃ ভাগবত প্রধান উক্ত 
(ভাঃ ১১২/৫৫ ) অর্থাৎ, “অবশ ভাবে যে কোনও রূপে হউক, * 
রাধে যাহার নাম উচ্চারণ করিবা মার জীবের নিখিল পাপ. বি 
হয় সেই ভ্রীহরির পাদপনু যিনি প্রেমডো রে হৃদয়ে বন্ধন: ৰ 


BLT 


রি ঠা তি দি LESAN বলিয়া উক্ত হ হন 52 এই 











হয় না। কৃত্ৰিম নিরপেক্ষতা 


ন্রিপেক্গ 











; আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ 


ও অত্যন্ত অমঙ্গল জনক । 


থাকুন বা শুতে ধাই থাকু 
1 কারেন। অন্মধ্যে কেহ কেহ র 
জন্থা কৌপীনও কান্থী গ্রহণ করেন। কেপীন ও 
কতকণ্উনিগৃহতণা গি-বৈষ্ঞবছ কস : 


কাহ্থা-এহণশময়ে 
লা ক্রয়! আপনার প্রতিজ্ঞাকে 






হা বা তদ্বচিত বেশধারণ- 


দৃঢ় করেন। ইহারই নাম ভি 
ক, ভেক লওয়া য ছি ইহাঁকেও বলা যায় তাহ! হইলে দোষ 
কি? . জগতে ভিক্ষীশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয় 


দন 'সম্ন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে এবং নিজেও 


আর হে প্রবেশ. করিতে ইচ্ছা | করিবে না। সহছ-নিরপেক্ষ . 


এ 


ক নিলি 
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প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরি 
নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের জন্ত বেযাঙ্খয় কোন কারধ্যের না ই 

কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বেষাশ্রয় একটু কার্য করে। 
জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্তিতান্‌ ( ভাঃ ৪২৯।৪৬। 

এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেষাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্যন্ত ত 
প্রয়োজন । গৃহত্যাগি-বৈষবের নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করা উঠ 
গৃহস্থভত্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই, এ 
কাহাকেও বেষাশ্রয় দিবেন না। কেননা-_“অপরীক্ষ্যোপণি 
লোকনাশায় তন্তবেৎ॥” ব্রহ্মীবৈবর্তে অর্থাৎ-_“ম্বযং আচরণ 
করিয়া খন্মেণপদেশ করিলে তাহা জগতের উৎপাতের হেতু ই 
থাকে। আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে, শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কি 
গৃহস্থ-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্ম স্বভাব ॥ 
করিয়াছেন কিনা? জীসঙ্গস্পৃহাশূন্য হইয়াছেন কিনা? ॥ 
পিপাষা ও ভাল খাওয়া পরার বাছা নিশ্মু'ল হইয়াছে কিঃ 
কিছুদিন শিল্তুকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালবূপে পরীক্ষা করিবে 

=" খু, উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেষ দিকে 
* তৎপূরষ্ষকোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ঢে 
ক দিলে শুরু অবশ্য পতিত হইবেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পদ্ধতি 
পবিত্র রাখিৰার জন্য স্বল্প দোষী ছোট হরিদাসকে দণ্ডিত করি 


দিলেন। যাহার! আমার প্রভুর অনুগত, তাহার! সব্বদা হরিদায! 
দণ্ড স্মরণ করিবেন। | 


ভিক্ষা ও আখড়া বাধা ও দেবসেবার ব্যবস্থা উপ! 
__ পাত্ৰ ভিক্ষাশ্মমে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার দ্বার] জীবন-নি 
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করিবেন। আখড়া আদি আড়ম্বর করিবেন না। কোনস্থলে কোন 
নিভৃত কুটীরে ঘা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকিবেন। অর্থ দ্বারা যাহা হয় 
তাহা করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন । যাহারা 
আখড়া বাঁধিয়া গৃহস্থের ন্যায় আছেন, তাহাদিগকে বান্তাশী বলা 
বায়ু। একবার ঘাহা বমন করিয়া ফেলিয়াছেন, আবার তাহা ভক্ষন 
করাকে বান্তাশী বলা যায়। তাহার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ণব- 
ধর্মের বিরোধী তখন আর তাহার সঙ্গ করিতে নাই । তিনি শু্ধ- 
ভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিলেন। তাহার সহিত আর 
বৈষবের সম্বন্ধ কি? নামের বলে যেখানে পাপ দেখা যায় সেখানে 
নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অন্তিশয় দূরে থাকিতে হইবে। 
হরিনাম ও নামাপরাধ পুথক্‌ বন্ত। নামাপরাধীর সংসারকে কখনই 
কৃষ্ণসংসার বলা যাইবে না । কৃষ্ণসংসারে শাঠা নাই, সম্পূর্ণ সরলতা 
বর্তমান। সেখানে অপরাধ নাই। তিনি গৃহস্থভক্ত হইতে দীন । 
ভক্তই যখন ন'ন তখন কোন ভক্তের সহিত তাহার তারতম্য বিচার 
নাই। যখন তিনি এসকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে 
করিতে ক্রন্দন করিবেন, তখন তিনি আবার ভক্তমধ্যে গণ্য হইবেন । 
তাহার বৈষ্ণবধ্্ম বড় উদার। সকল মানবেরই বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিকার 
'আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ঞব্ধম্ম” গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ থাকিতে 
পারেন। তাহাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের মধ্যে 
সন্যাসম্ষ্ট ব্যক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থভক্ত 
হ'ন, তাহাদেরও বর্ণাশ্রম নাই। অতএব গৃহস্থভক্তগণ ছুই প্রকার-- 
বৰ্ণাশমধন্ম যুক্ত ও বশর বশ রহিত। উভয়ের মধ্যে বাহার অধিক 
ভক্তি, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিহীন হইলে ব্যবহারিক মতে ধন্ম “থাকার 
i 
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জন্য বর্ণা্রমী শ্রেষ্ঠ, অপরটী অন্তাজ। পরমার্থের উভয়েই জা 
যেহেতু ভক্তিহীন। গৃহস্থ থাকিয়া গৃহত্যাগির বেশগ্রহণ করি, 
কাহারো অধিকার নাই । করিলে আত্মবঞ্চনা ও জগদঞ্চনা এই ছু 
দোষ হব । গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ 'কর। কেবল গৃহত্যাগি-র 
শ্রয়ী ব্যক্তিকে পরিহাস ও অপমান করা মাত্র। ভেক-গ্রহণের ৫ 
শীক্সপদ্ধতি স্পষ্ট নাই । সব্ধ্ববর্ণ মানব বৈধ্ঞব হইতে পারেন, দি 
শান্্মতে দ্বিজ ব্যতীত কেহই সর্যাস-গ্রহণ করিতে পারেন? 
ক্রীমপ্ভাগবতে € ৭১১৩৫ শ্লোকে) “বস্তা বঙ্লক্ষণং প্রোক্তং গু! 
বর্ণাভিব্যগ্রকম্‌। যদন্যত্রাপি দৃশ্যত তত্তেনব বিমিদ্ধি শেৎ॥” অর্থাং 
“শমদমাদি গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি-বর্ণনিরূপণ মুখ্য । কেবল খে 
জাতির দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ মুখ্য নহে। বে বর্ণে যে লক্ষণ বলা ই 
তাহা যদি অন্ত জাতিতে বা বর্ণান্তরেগ্ড দেখা ধায়, তবে ! 
বর্ণান্তরকে সেই লক্ষণ নিমিত্তবর্ণেই বিশেষরূপে নির্দেশ কি 
(শ্রীধর টাকা )। এই বিধিবাক্য বলে অপর বর্ণজাত পুরুঘকে: 
লক্ষণযুক্ত দেখিয়া সন্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়াছে। তাহা: 
যথাযথ হয়, তাহা হইলে শান্্পম্মত সবশ্য বলিতে হইবে । এই ₹ 
কেবল পারমাথিক বিষয়ে বলবান্‌ । ব্যবহারিক বিষয়ে বলবান্‌ না 

বৈষ্ণবধৰ্ম্মাশ্ৰয়ীর অন্যের প্রতি ব্যবহারের ব্যবস্থা! 
জগতের লোক ছুই প্রকার কৃষ্ণ-বহিল্মুখ ও কৃষ্কোনুখ । 7 
বহিম্ম্খ লোকই সংসারে অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ং 
স্বীকার করেন না; তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা, না বলা দা 
কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নাই। স্বার্থ সুখই তাহাণের সৰ্ব্বস্ব ৷ যী 
_ধন্ম স্বীকার করেন, তাহাদের কর্তব্য বিচার আছে। তাহাদের! 


৮ 
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বৈষ্যবপ্রবর মনু লিখিয়াছেন (৬৷৯২ )-“'ৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং 
শৌচমিন্ড্িরনিগ্রহঃ | ধাবিগ্যা-সত্যমক্রোধো দশকং ধৰ্ম লক্ষণম্‌ ॥” 

অর্থাৎ “ধুতি (সন্তোষ ), ক্ষমা ( অপরে অপকার করিলেও তাঁহার 

প্রত্যপকার না করা). দম (রি সত্তেও মনের অবিকৃত 
অবস্থা), আস্তেয় (অগ্থায়পে পরধনাদি অপহরণ না করা ), শৌচ 
(মুন্তকা ও জলাদিদ্বারা দেহ-শোধন ), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (বিষয় হইতে 
চক্ষুরা দে eS প্রত্যাহার কর! , ধী (শাস্থাদিতবৃজ্ঞান ), 
বিদ্যা ( আত্মজ্ঞান ), সত্য ( যথাৰ্থ অভিজ্ঞান ), অক্ৰোধ ক্রোধের 
হেতু থাকা সত্বেও ক্রোধের উদ্রেক না হওয়া )_এই দশটি বর্ষের 
লক্ষণ ৷” ইহার মধ্যে ধুতি, দম, শৌচ, ইক্দ্রিয়নিগ্রহ ধী ও বিদ্যা 
এই ছধুটা নিজের প্রতি কর্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে । ক্ষমা, অক্কেয়, 
সত্য ও অক্রোধ _এই চারিটী পরের প্রতি কর্তবা বলিষা স্থির 
ইইয়াছে। হরিভজন এই দশটা লক্ষণের মধ্যে কোনটাতেই স্পষ্ট 
নাই। এই দশবিধ ধৰ্ম্ম সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এইরূপ 
কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া থাকিলেই যে, মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল, 
তাহা বলাষায় না। যথা বিষ্ণুধৰ্ম্মোত্তরে-“জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য 
বরং পঞ্চদিনীনি চ। ন তু কল্পহস্রানি ভক্তিহীনস্ত কেশবে ॥” 
অর্থাং__“বিষুণভক্তের ইহ সংসারে পীচদিন অবস্থান ও শ্রেযক্করঃ 
কিন্তু যাহার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির অভাব, সেই ব্যক্তি কল্প-সহস্রকালও 
যদি ইহজগতে বাস করে, তবে জগতের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই 
হয় ॥” কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না; ভক্ত ব্যতীত 
আর সকলেই দ্বিপদ-পশু-মধ্যে পরিগণিত । যথা (ভাঃ ২৩১৯). 
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_শ্ববিড়বরাহোষ্ট খরৈ; সংন্ততঃ পুরুষ; পণ্ড; । ন যং কর্ণপ্ 
পেতো জাতু নাম গদাগ্রজ: ৷” অর্থাৎ__গগিদের অগ্রজ ভ্রাঃ 
তরীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথের পথিক হয় নাই। সেই পুরুষ “দ্বপাঃ 
পশু বলিয়া খ্যাত। সে ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় ঘৃণিত ও নীচ, গ্রা 
শুকরের ন্যায় অমেধ্যভোজী, উদ্টের ন্যায় কন্টকভোগী ও সংগা 
মরুভুমিতে সর্র্বদা বিচরণশীল, গর্ভের ন্যায় বুথ ভারবাহী : 
স্ত্রী পাদ তাড়িত। “এই প্রকার লোকের যে সকল কর্তব্য : 
অকর্তব্য তাহ। জিজ্ঞাসিত হয় নাই। কেবল যাহারা ভক্তিগ 
আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাদের কি কি ব্যবহার কর্তবা তাই? 
আলোচ্য। যাহার! ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা ছি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্ঠগণ কেবল ভি 
পথটী অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত হ'ন নাই। তাহাদের লক 
যথা (ভাঃ ১১।২৪৭ )- “অর্চায়ামের হরয়ে পুজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহাছ 
ন তন্কক্রেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃত স্মৃতঃ ॥৮ অর্থাৎ “ফি 
হরির প্রীতির জন্য শ্রীযুত্তিতেই শ্রদ্ধার সহিত পুজা করিয়া থাকে 
কিন্তু শ্রীহরির ভক্তও অন্য জীবসমূহে তাদৃশী প্রীতি করেন ॥ 
তাহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বল৷ হয়।” সিদ্ধান্তিত হইয়া! 
ফে,শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা সহকারে হরিপুজ| করিলেই ভর 
করা হয়। তথাপি ভক্তপুজা ব্যতীত সেরূপ পুজা শুদ্ধভক্তি হয় ন 
যেহেতু তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বূপের হানি আছে; অর্থাৎ ভর্তি 
কার্ধ্যের একটু দ্বারদেশে প্রবেশ মাত্র হইয়াছে । যথা (ভাঃ ১০৮: 
১৩)-_যস্থাত্ববুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলব্রাদিযু ভে 
ইজ্যধী2 ৷ যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিজ্জনেষভিজ্ঞেযু স এব গোখর 
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অর্থাৎ-“যিনি এই হুল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে 
মমতবুদ্ধি, যৃন্মযাদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাঁদিতে তীর্ঘ- 
বৃদ্ধ করেন, কিন্তু ভগবগ্তক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পুজাবুদ্ধি ও 
তীর্ঘবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা 
অর্থাৎ অতিশয় নিৰ্ব্বোধ ৷” তাংপর্য্য এই যে, যদিও আর্চামুত্তিতে 
ঈশ্বর পুজা ব্যতীত ভক্তির প্রারস্ত হয় না, কেবল বিতর্ক দ্বার! হৃদয় 
পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নিন্দি হয় না, তথাপি শ্রীধিগ্রহসেবায় 
শুদ্ধ চিন বুদ্ধির প্রয়োজন । এ জগতে জীবই চিন্মযু বস্তু ৷ জীবের 
মধ্যে খিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি শুদ্ধচিন্ময় । ভক্ত ও কৃষ্ণ__এই দুইটী 
শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু । সে চিন্ময় বস্তুর উপলব্ধিকরণে-জড়, জীব ও কৃষ্ণের 
যে সম্বন্ধ জ্ঞান, তাহা নিতান্ত প্রয়োজন । সেই মন্বন্বগ্ঞানের সহিত 
্রীমুদ্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণপুজা ও ভক্তসেবা ছুইই এককালীন 
হওয়া উচিত । যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তত্বের এরূপ আদর হয়, 
তাহাকেই "শাস্্ীয় শ্রদ্ধা, বলে। কেবল শ্রীমুত্তিপূুজা করা, অথচ 
চিন্ময় তত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাতেই হয়। 
অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তি দ্বার হইলেও শুদ্ধতক্তি নয়, ইহাই 
সিদ্ধান্ত । ভক্তিদ্বারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শাক্ক্ে এইরূপ বলিয়াছেন, 
“গৃহীতবিষুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।  বৈষ্ণবোইভিহিতোই 
ভিটজ্ঞরিতরোহন্মাদবৈষ্ণৱঃ॥” অর্থাৎ “যিনি যথাশাস্র বিষ্ুমন্তরে 
দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চনে সংরত, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহাকে ‘বৈষ্ণব’ 
+ বলিয়া অভিহিত করেন, ইহা ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব ॥ পুরুষানু- 
ক্রমে যাহারা কুল্গুরু ধরিয়া অথবা লোকদৃষ্ট অ্ঠনমার্গে লোকিক- 
। শদ্ধার সহিত বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণপূর্ববক শ্রীমূত্তিপূজা করেন তাহারা 





৮১ 


৭৩ গ্রীত্রীস ঠাকুরভক্তিবিনোদের বৈশিষ্টা সম্পদ 
কনিষ্ঠ বৈধণব অর্থাৎ প্রাকৃতভন্ত, শুদ্ধভক্ত ন'ন। এই শ্রেণীর যি 
দিগের ছায়া-ভ্ত/াভাসই প্রবল। প্রতিবিশ্বনামাভাস নাই, কেন 


নাই। এই ছায়া ভক্ত্যাভাদও অনেক ভাগ্যের ফল। কেম 
ইহারাও ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে পারেন । যাহ হট 
এ অবস্থায় লোকেরা শুদ্ধতক্ত ন'ন। তাহারা আর্চা মুক্তিতে লৌকি 
শ্রদ্ধার সহিত পুজ| করেন এবং সাধারণের, জন্য উত্ত যে দশগ্ 
ধর্মী, তদ্দারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্বাহ করেন। ভক্তি; 
জহু/ যে শীস্তরনিদিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহা ইহাদের জন্য কথিত £ 
নাই। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া ইহাদের সাধ্য না 
অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্বদিগের জনা ব্যবহার নিরূপণ করি 
ছেন, যথ| (ভাঃ ১১২৪৬ )__“ঈশ্বরেতদধীনেষু বালিশেধু ছবির! 
প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধামঃ 0৮ অর্থাৎ_“র্ঘি 
পরমেশ্বর কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, তদাধীন ভক্তের প্রতি সিত্রতা. সঃ 
নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং ভগবান্‌ ও ভক্তের বিদ্বেধীর প্র 
উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমাহিকারী বৈফব।” এস্লে যে ব্যবহার 
কথা বল [হইতেছে ; তাহা নিত্যধম্মগত ব্যবহার ৷ নৈমিত্তিক : 
কেবল এঁহিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না । 'বৈষ্ণবজীব! 
এই ব্যবহারই প্রয়োজন, অন্য ব্যবহার এই ব্যবহারের বিরোধী ? 
হইলে, আবশ্তকমতে করা যাইতে পারে । বৈষ্ব-ব্যবহারের পা! 
চারিটি। অর্থা-্টশ্বর তদধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ অত 
বিষয়ী এবং দ্বেষী অর্থাৎ ভক্তিবিরোধী। এই চারিপ্রকার পাঠে 
প্রতি প্রেম, মৈত্রী, কুপা ও উপেক্ষা করাই বৈষ্ণব-ব্যবহার। আরে 
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ঈশ্বরে প্রেম । ঈগরে অর্থাৎ সবরের বে কৃষ্ণ, তাহাতে প্রেম। 
“প্রন শব্দে শুদ্ধাভক্তি । শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই__“অন্যাভিলাধিত! 
শুন্যং জ্ঞানকর্্মাগ্চনাবতম্‌। আম্ুকুলোন কৃষ্ণনুশীলনং ভক্তিরুত্তম ৷ 
(ভঃ রঃসিঃ পূঃ লহরী ১) অর্থ৷ৎ-_"“অন্য অভিলাষ শুন্যতা, 
গির্ভেদত্র্গানুসদ্ধান বা স্মতুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম ; বৈরাগ্য, 
যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত, কৃ ফ্ণরোচমান! 
প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণও ভাব ও প্রেমদশা পর্য্যন্ত পাওয়া যাষু। 
প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে কেবল এমুতিতে শদ্ধার সহিত 
পুজা করার লক্ষণ পাওয়া যায় । অন্যাভিলাধিতা-শূন্য ও জ্ঞানক“ 
দ্বারা অনাবৃত, আনুকৃল্য-প্রবু স্তর সহিত যে কৃ রা বূপাভক্তি, 
তাহা তাহার নাই । এই লক্ষণযুক্ত-ভক্তি যে দিন তাহার হৃদয়ে উদয় 


হইবে, সেইদিন হইতেই তিনি মধ্যমাধিকারী বলিয়া প্রকৃত ভক্তের 


মধ্যে গণ্য হইবেন, না উদয় হওয়া পর্যন্ত, তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ 
ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস বলিয়া পরিচিত । কৃষ্ণন্থশীলনই প্রেম, 


₹ কিন্ত 'আনুকুলোন'-শকের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের তন্তকুল যে মৈত্রী, কৃপা 


চব 


ও উপেক্ষা এ তিনটীও মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ । দ্বিতীয়তঃ, তদধীন 
ভক্তের প্রতি মত অর্থাৎ মিত্রভাব। যে সকল লোকের-শুদ্বাভক্তি 
উদিত হইয়াছে, তীহারাই তদধীন ভক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী নিজেও 

দৃভক্ত ন'ন এবং শুদ্ধভক্তদিগকে সংকারও করেন না: মধ্যম ও 

বম ভক্তগনই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীন্গ্রামীর প্রশ্নোত্তরে 

শরীমন্মহাপ্রক্ যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ঃবের কথ। আজ্ঞা করিয়া 


 ছেন, তাহারা সকলেই পৃবেবান্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে 
 পরিগণিত__কেহই কেবল অগ্াপুজকরূপঃ কনিষ্াধিকারী নহেন। 


| 


৭২ শ্রীশ্রী ঠাকুর ভক্তিথিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 
কেবল অর্চ্চাপুজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম হয় না; কেবল ছু: 
নামভাস হয়। মধ্যনাধিকারী গৃহস্থ বৈধুবকে মহাগ্রহ তিন 
বৈষ্ণবের সেবা করিতে আভ্ঞ! করিয়াছেন। যাহার মুখে এবং 
কষ্চনাম শুনা যায়, বাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় « 
ধাহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদিত হ'ন, তিনিই সেবা যোগ্য বৈ" 
নামাভাসী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব ন’ন ; শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কে 
মেবাবোগ্য । বৈষ্বের তারতম্য-ভেদে সেবারও তারতম্য উপচি 
হইয়াছে। 'মৈত্রী"শব্দে সঙ্গ, আলাপন ও সেবা__সকলই বুঝি! 
হইবে । শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র যে অভ্যর্থনা, তাহাকে আঃ 
করা, তাহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করা এবং তাহার প্রয়ো 
সম্পাদন করা এই সকল সেবা করিবে__কখনই তাহার প্রতি বি? 
না করা, তাহার নিন্দা না করা, তাহার আকৃতির অসে ন্দর্ধ্য ও পী' 
দেখিয়া অনাদর না করাই কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, বালিশে রগ. 
'বালিশ'-শব্দে অতত্জ্ঞ মূট, মৃখ “ইত্যাদি ব্যক্তি,ক বুঝায়। কে. 
“শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদি কোন প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে নাই: 
ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেশিক্ষা করে নাই, অথচ অহংতা * 
মমতা প্রবল হইয়া! যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে দেয় না, এর 
বিষয়ীব্যক্তিমাত্রেই 'বালিশ*শব্দ বাচ্য। পণ্ডিত হইয়াও যাহা 
ঈশ্বরে বিশ্বাদরূপ উত্তম ফল হয় নাই, তিনিও ‘বালিশ’ । কনিষ্ঠা 
কারী প্রাকৃত ভক্ত ভক্তিদ্বারের নিকটস্থ হইলেও সঙ্বদ্ধাত্বে অনি, 
জ্ঞতা-বশতঃ শুদ্ধভক্তি যতদিন লাভ করেন নাই, ততদিন তিনিঃ 
“বালিশ'-শব্দবাচ্য । সন্বন্ধতত্ব অবগত. হইয়া যখন তিনি তত 
সঙ্গে শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাহার বালিশত দূর হইবে এব 


নিত্যধ্্ম ও ব্যবহার ১." নত 


তিনি মিধ্যম-বৈষ্ণব’পদ লাভ করিবেন, এই সমস্ত-বালিশের প্রতি 
মধ্যম-বৈষ্ণবের কৃপা-বাৰহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথি-জ্ঞানে 
ইহাদের প্রয়োজন সম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্যক । তাহাই 
যথেষ্ট নহে ; যাহাতে তাহাদের অনগ্ভভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধনামে 
রুচি হয়, তাহা করাই যথার্থ কুপা। বালিশদিগের শান্্নৈপুন নাই, 
অতএব কুসঙ্গে তাহাদের সর্বদাই পতন হইতে পারে। কৃপা-প্রকাশ 
পূর্বক নিজসঙ্গ-দানে তাহাদিগকে ক্রমশঃ নাম-মাহাত্মা ও সছুপদেশ 
শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখনও নিজে চিকিংসিত হইতে পারে 
না, তাহাকে চিকিৎসা করা চাই। রোগীর ক্রোধ-বাক্যাদি যেরূপ 
ক্ষমনীয়, বালিশের অনুচিত ব্যবহারও তদ্রপ ক্ষমণীয়-__ইহারই নাম 
কৃপা ; বালিশের অনেক ভ্রম থাকে কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কখনও 
কখনও জ্ঞানের প্রতি ঝোক, ঈশ্বরের অচ্চ1-মুত্তিতে অন্যাভিলাধিতার 
সহিত পুজা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ-বৈষণবসঙ্গরূপ আনুকুলের প্রতি 
গুদাসীন্য, বর্ণাআমাদিতে আসক্তি-এই প্রকার অনেক প্রকার ভ্রম। 
সঙ্গ, কৃপা ও সছুপদেশ দিয়া ক্রমশঃ এইসব ভ্রম দূর করিতে পারিলে, 
কনিষ্ঠাধিকারী অতি সত্বরেই মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভদ্ত হইতে পারেন। 
অচ্চ/-মৃদ্তিতে হরিপূজা যখন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন সকল মঙ্গলের 
₹ ভিত্তিমূল পত্তন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, তাহাতে মতবাদ-দোষ নাই। 
ই মতবাদ দোষ নাই বলিয়া একটু শদ্ধার গন্ধও আছে। ধিনি মায়া- 
৷ বাদাদি মতবাদের সহিত অচ্চতে হরিপুজা করেন, তাহার কিছুমাত্র 
 শ্্ীৰিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্মে নাই--তিনি অপরাধী । এই জন্তই *শ্রদ্ধষে 
| হতে” এই পদ কনিষ্ঠাধিকারীর প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে । মায়াবাদী 
ও | প্রস্তুতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে, পরব্রক্মের 


as শ্রীত্রীল ঠাকুর চ্ভক্তিবিনৌদের বৈশষ্ট্য সম্পদ 


্রীবিগ্রহ' নাই, যা! পুজা কর! ঘাইনতেছে,5তাহা কল্পিত মুত্তি।। এখা। 
শ্রদ্ধ। অর্থাৎ, শ্রীবিগ্রহে : বিশ্কাস কোথায়? : অতএব. মায়াবাদীঃ 
শ্রীমূৰ্তি পূজায়: ও অত্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণকের স্ীমৃত্তি পুজায় বিশেষ 
(ভেদ আছে ৷, এইজন্যই বৈষ্ণকের অন্ত কোন লক্ষণ না, থাকিলে 
মাফাবাদ-দোযশৃন্তরূণ বৈষ্ণব লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া! 'কনিষ্ঠাধিকারীয! 
‘প্রাকৃত, বৈয়ব’ পদা দেওয়া. হইয়াছে“ এইটুকুই সাহার বৈষ্ণব, 
ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুকণায - ভাহার। উত্দিগন্তি অরশ্যই হইবে৷ 
মধ্যমা ধিকারী-গুদ্ধবৈঞ্ণবদিগের অক্ত্রিম কৃপা. ইহাদের- প্রতি থাক, 
আৱশ্যক৷ থাকিলে, তাহাদৈর.অ্১/ পুজা হরিনাম অতিশীক্ 
আভাসত্-ধৰ্ম্ম ত্যাগ;করিয়াংচিন্ময়ম্বর্লপত্ব লাভ; করিবে.। ৷. [ও 
=" - চতুৰ্থ'তঃ, দেবিব্যক্তিদিগেরপ্রতি উপেক্ষাঠদেষি একটা প্রবৃ্ধি 
(রিশেয়া-হাঁর নামান্তর .মৎসরতা। প্রেম” যে প্রবৃত্তি, ইহা? 
বিপরীত প্রবৃত্তিকেই দ্বেষ” রলৌ-)- এ ঈশ্বরই কেবল . প্রেমের পাত৷ 
- তাহার প্রতি বিপরীত প্রৰৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়। সেই দ্বেষ পঞ্চ 
প্রকার, যথা--১) ঈশ্বরে; অবিশ্বাস ৷. ২) ঈশ্বরকে কর্ম্মফদি!। 
স্বভাব-শন্তি বলা] - ৩) “ঈশরের বিশে স্বরূপে বিশ্বাস না করা? 
18). জীব-শ্বরের নিত্যরূপে. + অধীন: ল'ন, এরূপ. রিশ্বসি করা 
৫). দয়া শৃহ্যতা ৷ -এই দ্বেফপ্ৰৰৃত্তি-দূষিত ব্যক্তিগণ গুদ্ধভক্তি শত 
তাহারা শুদ্ধভক্তির,দ্বার যে প্রাকৃত-ভক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারী। 
রঙ্চ-ভক্তি, তাহা হইতেও : রহিত.) -বিষয়াশক্তির . সহিত, উর 
পঞ্চগ্রকার দেয় থাকিতে পারে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারগদেষেরাত সি 
,কখন আত্মঘাতী; বৈরাগ্যও: দেখ খায় :-মাযারাদী অস্যামীদিগে: 
জীবন ইহার উদাহরণ । এই সমস্ত দ্বেষীব্যক্তিদিগের প্রতি ্ 
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ভন্তগণের উপেক্ষা করাইগকর্তব্য । অনুন্ত শমনুঘোর মধ্যে যে-ব্যবহার 
তাহাংত্যাগ করার বনাম “উপেক্ষা প্রবূপ নয় । দেষিব্যক্তি কোন 


বিপদে বা কোন” অভাবে" পড়িলে তাহারা দুঃন বিমোচনে" বন 


পরিত্যাগ করিতে হইরে-_ এরূপ" নয "গৃহস্থ" রৈষ্ণবের' অন্যান্য 
লোকের সহিত বহুবিধ সম্ন্ধ? যথা_১বিবাহের" ছাত্রী অনেকগুলির 
সহিত বান্ধবতা জন্মে । ' বিষয়-ঈংরক্ষণ ওমপশুপালনাদিতে,অনেকের 
সহিত - সম্বন্ধ হয়, পীড়া উপশমের চেষ্টা সম্বন্ধেও অনেকের সহিত 
সন্থ্ধ 'জন্মৈ, রাজা-প্রজার পরস্পর ব্যবহার: গতিতে অনেকের সহিত 
সন্বদ্ধ'জন্মে॥ এই সমস্ত-সন্বর্মীপতিকেচ দ্বেষিব্যক্তিদের রহিত একএ 
কালীন কার্য, রহিভ করাই য়ে উপেক্ষাট তাহা, নয়” যথাযথ 
বহিষ্মুখের সহিত ব্যবহারিক কার্ধোে করট কিন্ত পাঁরমাধিক: সঙঈ 
করিবে না ।' - কুশ্দফলানুসারে আপনা পরিবারের মধ্যে , কেহ কেহ 
ছোিভাব লাভ করেনতাহাদিদীকে কি'দুর করিতে হইবে? তাহা 
নহে, ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্য্যন্ত । অনাসক্ত হইয়া’ তাঁহা্দিগের 
সহিত ব্যবহার" কর; কিন্তু পারমাথিক সদ না করিয়া উপেক্ষা 
করিবে। পরমার্থসম্বন্ধে মিলন, “ক$থোঁপকহনট পরস্পর উপকার ্ 
(ববা-5এই প্রকার কার্য সকলই'পারমার্থিকসদ । ₹ লেই: পর্গ না 
করার নাম উপেক্ষা । :্বেহিব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইযী শুদ্ধভক্তির 
প্রশংসী! বা-তৎ' সম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক ‘বিধাদ 
করিবে ১৭ তাহাতে তোমার বাঁ তাহার মধ্যে 'ক্কাহারও্ড কোন 
নুফল হইবোনান : দেইরপ বন্ধ্যা তর্ক না করিয়া, ‘তাহাদের “ সহিত 
ব্যবহারিক-সঙ্গমান্র করিবেন. ছি ব্যক্তিকে বালিশ” মধ্যে সি 
করিয়া কৃপ! করিতে গেলে: তাহাতে তাহারি উপকারি হওয়া পরে. 


অন্যান্যভাব সময়ে সময়ে ষাহা উিত হয়, 


৭৬ গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


থাকুক' তাহার নিজেরও মন্দ হইবে উপকার অবশ্য করিবে, কিছু 
সাবধানের সহিত। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের এই চারিগ্রকাঃ 
ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার 
চচ্চ1 দোষ হয় ; অধিকার চেষ্টা-রাহিত্য হয়, অতএব বৃহৎ দোষ হয, 
পড়ে, থা--“ম্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীত্তিতঃ | 
বিপর্ধ্যয়স্ত দোযঃ ম্যাদুভায়ো রেষ নির্ণয়: ॥” অর্থাৎ “নিজ নি 
অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া নির্নীত হইয়াছে, ইহার? 
বিপৰ্য্যয় হইলেই দোষ হয়। ইহাই গুণ ও দোষের স্বরূপ-নির্ণয় ৷; 
মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্তব্য এই যে, শাস্তযুক্তিদ্বার! ঈশ্বরে 
প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষিব্যক্তিকে উপেক্ষা; 
করিবেন। ভক্তিতারতম্য অন্থুপারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত! 
বালিশের মূঢ়তার, অথচ সরলতার পরিমাণ অন্ুপারে কৃপার তারতমা। 


উপযুক্ত । এই সকল বিবেচনা পূর্বক মধ্যমভন্ত সকল পারমাধিক; 


ব্যবহার করিবেন। এহিক ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরল 
কূপে কৃত হইবে৷ মধ্যমাধিকারীদিগের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে: 
তাহারা উত্তমভক্ত হইয়া থাকেন। ৃ 
 উত্তমভক্তদিণের লক্ষণ-_-ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে 
ও যথা-_-“সর্ধ্বভূতেষু যঃ পশ্টেঞ্তগবন্াবমাত্মনঃ ৷ ভুতানি ভগত্যা- 
অন্যেযভাগ্বতোত্তমঃ ॥”  (ভাঃ ১১৷২৷৪৫ )। যিনি সর্ববভূতে 
ভগবানের সম্ব্ধজনিত প্রেমময়ভাব এবং সর্ববভৃতের. সম্বন্ধ জনিত 
প্রেমময়ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনি বৈষ্ণবোত্তম 


এক 
প্রেম বই আর অন্যভাৰ উত্তম বৈষ্ণবের হয় না 


১» সম্বন্ধ জনিত 
সমস্তই তাহাতে প্রেমের 


নিত্যধৰ্ম্ম ও বাবহা ৭৭ 
কার ই্রীশুকদেৰ উত্তম-ভাগবত হইয়াও কংস-সম্বন্ধে “ভোজ- 
গুল” ইত্যাদি দ্বেষের ন্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, সে সমস্তই 
প্রমের বিকার, তাঁহাও বস্তুত: প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইব্ূপ 
দ্ধ প্রেমেই যখন ভক্তের জীবন হয়, তখন তাহাকে 'ভাগবতোত্তম' 
লাযায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা্ধূপ 
[বহার তারতম্য থাকে না, সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাহার 
নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভেদ বা বৈষ্ণবা৯্বষ্ণব-ভেদ- 
[ই। এ অবস্থা বিরল। কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-সেবাদি করেন না 
বং উত্তম বৈষ্ণবের বৈষ্ঞবাবৈষ্ণব বিচার নাই। বৈষ্ঞব-সম্মান ও 
বঞ্ণবসেবা কেবল মধ্যম বৈষ্বেরই অধিকার ৷ | 

মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর 
মনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে এই 
ব্রবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন । বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্যব- 
[মের তারতম্যান্ুদারে উপযুক্ত সেবা কর্তব্য ; বৈষ্ণবটা ভাল কি 
ধ্যম, এপ বিচার করা উচিত নয়_ একথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের 
ক্ষে। মধ্যম-বৈষ্ঞব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন_ একথা 
|ন্মহাপ্রত কুলীনগ্রামবাসীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়! দিয়াছেন। সকল 
ধাম বৈষ্বের পক্ষে সে উপদেশ বেদাধিক পৃজনীয়। পরমেশ্বরের 
ক্যিই বেদ । 
৷ কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের ভক্তি সম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ 2-_ভগবাশের 
ত্যিন্বরূপে বিশ্বাস ও অন্ঠামৃত্তিতে পুজা। আর গৌণ লক্ষণ :_ 
[হার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও বন্দনাদি যত প্রকার অনুষ্ঠান। তাহার 
দ্বভক্তির স্বরূপ বোধ হয় নাই, স্বরূপ-জ্ঞানাভাব ক্রিয়া সকল মুখ্য 


৭ শীপ্রীল ঠাকুর ভক্ত রিনোদর ট্রশিষ্টয সম্পদ 


ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং গৌণ রূপে প্রকাশ পায় 1 বিশ £ 
রুজঃ ও তমঃ এই (তিনটা প্রকৃতির গুণ তাহার আশ্রয়ে হৰঃ i 
অনু নন হইতে থাকে, অতএব পুণ= সত অর্থাৎ গৌণ পরিজ 
শ্রবণ, কীর্তন, হইলে ভ্রহা। ভক্তির অঙ্ক হয়। যে সময়ে ওর 
নি ণ হয, তখনই মধ্যমার্রিকার উপ টি হয়ু-।০-ভক্তির মূল: Rl 
তাহার তাহা, হইয়াছে, তিনি, ভক্তির: অধিকারী ৷, : ভক্তির 
তিনি বসিয়াছেন 1২ শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ,'ব্রধাষ! ৷; কির 
যখন রীতি তে বিশ্বা হইয়াছে তাহারকশ্ম-জ্ঞান-দ্বোষও না 
লাধিতা দোষ, কিছু থাকিলেও তিনি: ভক্তির অধিকারী: 
তাহার কণ্ম ও জ্ঞান- ব্যয় পরিপাক -পাইরে এবং -বমনন্য ত 
ব্যুতীত অ আৰু কিছুই, সভিলায করিবেননা এবং অতিথি- সেবা 1 
ভক্ত-সেব! পৃথক্‌ জানিয়া ভুক্তির আন্ুকুল্য রূপ! ভক্রসেবা 
জন্মিবে তখনই, তিনি, -শুদ্ধভক্ত ও মধ্যমাধিকারী হরেন? 
মায়াবাঁদ দূষিত, জ্ঞান, পরিপাক প পায়, তখনই প্রকৃত সহা 
শুদ্ধভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয়। এ ব্তিষে +যাহার কৃতি, 
যতদুর, তত শীই হইয়া থাকে । সেই,সুকুতি বলে প্রথমে | 
হ্যু। সাধু হইলে ক্র ক্রমে ক্রষবে_ কিং হয় তাহা; & | 
“তাং প্রসঙ্গান্মম বর্ধাসংবিদো ভবুন্তি-হৃতকর্ণ রসায়না£ কথ 
্ ₹ তজ্দোষণাদাশ্বপবব্জ” নি শরদ্ধারর্তি্ভক্তিরমুক্রমিয্যতি ৷” ॥ 
রে .( ভাঃ এ২৫) 
সাধে হরিকথী অই শ্রদ্ধা | প্রভৃতি ক্রমুশ: উদিত হয় | 
ব্লা হইয়াছে: আকৃতি সাধুসঙ্গ হয় তাহার প্রমাণ ভাঃ + 
বঙৌতো ইত্যাদি (ভাই ১৫১৩৪ ) গ্লোকে বণিত্‌ হই 


ন 


: 
[i 
| 
॥ 


টনাক্রমে, সাধুসক্রনে শ্রীমুদ্তিতে বিশ্বাস জঙ্টরে, “কিন্তু ভগবত পূজা 
৪ সাধুসেবা | একত্র হওয়া! আবশ্যক, এব শ্রদ্ধা! বোধন নাহয় মে 
্যস্-সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় না এবং অনন্য ভক্তিতে অধিকার হয় 'নাঁ। 
মীযূণ্ডিতে শরদ্ধ৷ ইইযাছেঁ, কিন্ত অন্যান্য কষায়িও অন্যাভিলাহিত! 
য় নাই ; প্রতিদিন অক্ট্পুজা করেন; 'ইচ্চাপুডাস্থলে ঘটনা ক্রমে 
আতিথিকূপ সাধুরমাগন হয় ; তখন সাধুধণ অন্যান্থা ' অতিথির হ্যায় 
নাংকার লাভ করেন।* “ কনিষ্ঠ ভক্ত এ' সাধুদিগের- ক্রি -ব্যবহার 
দেখিতে থাকেন; তাহাঁরা বে রি আলোচনা করেন. তাহা শুনিতে 
থাকেন”; শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দের খিতে সাধুদিগের চরিত্রে 
বিশেষ'আদর জন্মে, নিজ চরিত্র শোধন করিতে থাকেন" ! ক্রমে ক্রমে 
নিজ্[কৰ্ম্ম-কযায় ও জ্ঞান-কষায় খর্ব হয়। হৃদয় যত গুদ্ধ হয়, ততই 
ঈন্যাভিলা ধিতা দূর ইয়।: হরিকথা, হরিততব শুনিতে “শুনিতে শাহর 
চচ4 হয় ৷. হারির নিপু তর, হরিনামের নিগুণত শ্রবথ-কীর্তনাদির- 
নিগু বিচার করিতে করিতে 'সহ্বন্ধ-স্বর্ূপ-জ্ঞানের ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
ইত্ব। যখন সম্পূর্ণ হয়ঃ তখনই মধ্যমাধিকার উদিত হয়) তখনই 
কৃত প্রস্তাবে সাধুযঙ্ ও সাধুসৈবা, হইয়া থাকে, তখন সামান্ত 
অতিথি.হইতে সাধুকে গুরুবুদ্ধিতে . পৃথক্‌ করিয়া লয়। দ্বেষিসঙ্গ 
বিলবান থাকিলে শীত কনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় হইয়া কর্ম্জ্ঞানাধিকার 
প্রবল হয়। কোঁন কোন স্থানে অধিকার উন্নতও হয় না, ক্ষয়ও 
ই না 1 -যেস্থলে সাধু সমাধাম ও দ্বেষি সমাগম সবল, “সেইস্থলে 
কিয়োলতি কিছুই দেখী খায় নাঁ। যে স্থলে অধিক সাধুসমাগম “এবং 
অল্প দেহিসঙগ, সেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি” ' প্রথমে কর্্বজ্ঞানীদিগের যে 
টু পুথা-পবৃ্তি সমান থাকে, যত ভক্তির প্রতি উন্নতি হয়, ততই 
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পাপপুণ্/-প্রবৃত্তি দূর হয়ু__ভগবৎ পরিতোষ-প্রবৃত্তি প্রবল হয়৷, 


মধ্যমাধিকারীর, মুখ্য লক্ষণ-_ কৃষ্ণে অনন্তভক্তি। ; 
আত্মবুদ্ধি, মতাবুদ্ধি, ইজ্যবৃদ্ধি ও তীর্থবু দ্র সহিত মৈত্রী, অত 


প্রতি কৃপা ও ও ছেবিগুণ্রে প্রতি উপেক্ষা_ এই সকল মধ্যম, 


মু Jলক্ষণ। সন্বদ্ধ-জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তি সাধনদবার৷ গা! 


বূশ প্রেনসিদ্ধিই,..সেই অধেকারে মুখ্য প্রক্রয়া। সাধা 


নিরপরাধে সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনাদি লক্ষিত হয় । জীবন 
তাহাদের গৌণ লক্ষণ। তাহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ই 
ও ভক্তির অস্তুকুল। পাপও অপরাধ প্রথম অবস্থায় কিছু থা! 
পারে, ক্রমশঃ তাহা দূর হয়। প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে: 


নিষ্পিষ্টচনকের ন্যায় কদাচ একটু দেখা দেয়, আবার তখনই £. 


হয় যুক্ত বৈরাগ্যই তাহাদের জীবন-লক্ষণ। কণ্ম জা 
-একঅন্যাঁভিলাষ তাহাদের প্রথমাধস্থায় কিছু আভাস থাকিতে গা 
তাহা শেষে নিম্মুল হয়। যাহা প্রথমাবস্থায় থাকে তাহাও। 
ককরধনও দেখা দেয়। দেখা দিতে ক্রমশঃ প্রদর্শন হয়। তাচ 


জীবনাশা কেবল ভজন পরিপাকের জন্যই । তাহাদের জী, 


থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসনা থাকে না। তাহাদের সমস্ত বা 


কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন কোন €. 


হইবে, নিজের ইচ্ছায় তাহাদের কিছু প্রয়োজন নাই। 
উত্তমাধিকারীর দেহক্রিয়া মাত্র ; তাহাদের গৌণ লক্ষণ ত 

নিগুণ প্রেমের এত অধীন যে, পৃথক গৌণ ভাব দেখা যায় না। 
গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই যে, কোন অধিকার হইবে, ! 

নয়। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। উত্তম অধিকারী £ 
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যাকিতে পারেন-_ ত্রজপুরের গৃহস্থভক্ত সকলেই উত্তমাধিকারী ৷ 
মনা প্রভুর সঙ্গে অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমাধিকারী রায় 
রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ নিয়াধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিবেন। এই বিধি মধ্যমাধিকারীর জন্য, কেননা উত্তমা- 
ধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষী করেন মা, সর্বভূতে তিনি ভগবগ্ভাব- 
দৃষ্টি করিয়া থাকেন । বদি বহু বৈষ্ণব কার্ধযগতিকে একত্রিত হইয়া 
থাকের এবং কোন মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ তাহাদিগকে প্রসাদ-সেবা 
করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পারমাধিক আপত্তি নাই। কিন্তু 
বৈষ্ণব-সেবাঁর জন্য অধিক আড়ম্বর করা ভাল নয়। তাহাতে রাজস- 
ভাব হয়। উপস্থিত সাধুবৈষ্ণবগণকে যত্নের সহিত প্রপাদ-সেবা 
করাইবে, ইহাই কর্তব্য। তাহাতে বৈষ্ণব-আদর হইবে। বৈষ্ণব 
সেবায় শুদ্ধটঞ্ণব মাত্ৰ নিমন্ত্ৰণ করা উচিত। যাহাদের শুদ্ধভক্তি 
হয় নাই তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা যাহারা করে 
তাহারা বৈষ্ণব চিনিতে না পারিয়া এরূপ বৈষ্ণবসেবা করে। সেরূপ 
প্রথা ন! থাকাই উচিত৷ বৈষ্ণবেরই সম্মান। বৈষ্ণব সন্তান যদি 
গুদ্ধ বৈষ্ণব হন, তবে তাহার ভক্তি তারতম্যক্রমে সম্মানের 
তারতম্য । বৈষ্ণব সন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহ 
হইলে তীহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বৈষ্ণব 
বলিয়া গণনা বা সম্মান করিতে হইবে না। মহাপ্রভুর উপদেশ 
“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন! ৷ অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ 
সদা হরি: 0৮ স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মানুষকে যথাযোগ্য 
সম্মান করিবে । যিনি বৈষ্ণব, তাহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে । 
যিনি বৈষ্ণব ন'ন তাহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্থের প্রতি 
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মানদ না হইলে হরিনামের অধিকার জন্মে ন!। “আমি হায় 
সম্পন্ন, শাক, বৈষ্ণব, গৃহত্যাগী”-এইবরূপ অভিমান করিবে; 
সুই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি 0. 
ভিমানে অপরের পুজা আশা করিব না_ অর্থাৎ [ৎ আপনাকে? 
হীন-অকিঞ্চম তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব। দৈন্য ও দয়া ব্য] 
হওয়া যায় না। ভক্তি দেবী কিন্তু দৈন্ ও দয়ার সা 
তিনি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার. 
চি টা সদ্গুণকে কিনি অপেক্ষা করেন না। “দৈন্য ও দয় 
পৃথক্‌ গুণ নযু_ভক্তিরই অন্তর্গত ! “আমি কৃষ্ণ দাস, অনি 
না [কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার জর্ধবন্থ_ এস্থলে যাহা ভট 
তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আব্রভাবই ভক্তি ; অন্য উ 
রা তাহাদের প্রতি আদ্রভাব_দয়া ; অতএব দয়া! কৃষ্ণভতি 
7 দয়া ও দৈন্ের অন্তব্বপ্ভিভাব-. ক্ষমী, ‘আমি দীন, জা 
টা পরেরদওদাতা হইতে পারি ?--এইভাব যখন দয়ার সহিত ফু. 
নারি বধু নই ক্ষমা আসিয়া উপস্থিত হয় ; ক্ষমাও ভক্তির অন্ত 
হী মা সত্য, জীবের কৃষ্ণদাস্ত সত্য ; যেহেতু জড়! 
পু টি স_ইহাও সত্য ; অতএব ভক্তিই সত্য, যেহেতু 4 
রুপ সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা এই চারিটি ভি 
শমী বুডুরিশেষ | 7 

ঃড় দিউ বি ব্যলীত আর ধৰ্ম্ম নাই। অন্যান্য যতগ্রকার 
12 হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব ধন্মের দোগ; 
। র্‌ বানর (্টাপানস্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করি 
ন রেস তিস্তুলে অসথয়ারহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ব আলোর 
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করিতে হইবে । অন্য কোন পশ্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার 
যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে সন্দেহ নাই। 
এ্রমন্তাগবতে বলিয়াছেন, ( ১৷২৷২৬ )--নারাযুণকলাঃ শাস্তাঃ 
'ভজন্তি হানস্থয়বঃ ৷” অর্থাং__অনিন্দক সাধুগণ নারায়ণের শান্ত 
অংশাবতাঁরগণের আরাধনা করেন ।” 
বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করা সবর্বতোভাবে কর্তব্য : রম্মহা- 
প্রভু সকলকেই এই ধন্সের প্রচার ভার দিয়াছেন, ( চৈঃ চঃ আঃ 
৭৯২ ও ৯৩৬ )--“নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্থীর্ভন। কৃষ্ণনাম 
উপদেশি’ তার সব্বজন।।”৮ (২৯২) ‘অতএব মালী আজ দিল 
সবাকারে ৷ যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ।” তবে অপাত্রকে 
সুপাত্র করিয়া নাম উপদেশ দিতে হইবে। যে স্থলে উপেক্ষার 
প্রয়োজন, সেস্থলে এমত বাক্য বলিবে না, যাহাতে প্রচার-কাধ্যের 
ব্যাঘাত হয়। 
নিত্যধৰ্ম্ম ও সভ্যতা- মনুষ্যজীবন অল্পদিন, তাহাতে আবার 
উপদ্রব অনেক ; এই স্বন্নজীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরিভজনই 
কর্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। 'শঠতার অন্য 
শাম সভ্যতা” । মন্ুয্যজীবন যতদিন সত্যপথে থাকে, ততদিন সরল 
থাকে ; যখন অধিকতর অসত্য-বাবহার স্বীকার করে; তখনই ভিতরে 
শঠ ও কুকার্য/রত হইয়া বাহিরে মিষ্টবাক্যে লোকরঞ্জন করিষা সভ্য 
ইইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই, সত্যব্যবহার -ও 
সরলতাই গুণ। ভিতরের ছুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা 
তাহারই বর্তমান নাম ‘সভ্যতা! সভ্যতা’ শব্দের অর্থ সভায় 
দিবার যোগ্যতা-_তাহা সরল ভদ্রতা ৷ বর্তমানে ক্রমশঃ শঠতাকেই 
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সভ্যতায় পরিণত করিতে চাহিতেছে। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিদি 
তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে । সভ্যতা যখন পাপপূর্ণ, ॥ 
তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত, তাহার সহিত জীবের নিত্য! 
কোন সম্বন্ধ নাই । লোক্করঞ্জন বন্ধ পরিধান করিলেই যদি দহ 
হয়, তবে বেশ্যাগণ সর্ববাপেক্ষা সভ্য ৷ বস্ত্র সম্বন্ধে এই মাত্র হই 
করা ঘায় যে, তদ্দারা শরীর আচ্ছাদিত হয়, এবং বস্তু পরিফ্ধারঘ. 
দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে । আহারাদি পবিত্র ও উপকারী ঘ' 
ইহাতে দোষ নাই, কিন্ত কেবল খাইতে ভাল হয়, অথচ অপ. 
হউক না হউক তাহার বিচার নাই । মগ্য, মাংস স্বভাবাতঃ অপ. 
তাহ৷ ভোজন করিয়া যে “সভ্যতা” হয়, তাহা কেবল পাপাচারম. 
আজকাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে. তাহা কলিকালের মড 
সে কেবল সাংসারিক ব্যবহার ; তাহা না থাকিলে মন্ুষ্যের ₹ 
কিছুই অভাব হয় না। বস্তুতঃ, মন্থুধ্যের নিষ্পাপ জীবনই- সভা 
পাপবৃদ্ধির সহিত যে কলিকালের সভ্যতা-বৃদ্ধি সে কেবল বিড় 
আজকাল যাহা দিগকে কৃতবিঘ্য বলিতেছে তাহারা লা 
লোক ; কতকটা! কুসংস্কার কতকটা দোষ ঢাকার সুবিধার 

তাহারা অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছে তাহারাই 
বর্তমান সভ্যতাই মনুষ্য স্ত্রীলোকের ভাল ভাল বস্তু ও তা, 
দোষ আচ্ছাদন করাই ভদ্রতী। কেহ বলেন-_জগতে ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি ও তৎসহ সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই স্ব 
হইবে। এ সকল গীজাখুরী কথ! যাহারা বিশ্বাস করেন 
ধন্চ। যিনি ইহা বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন, তাহার সাহা 
জ্ঞান ছুই প্রকার -পারমাধিক ও লৌকিক। পারমাথিক জ্ঞান 



























নিত্যধৰ্ম্ম-প্রাকৃতবিজ্ঞান ও সভ্যত ্ে 


না হইয়া বরং স্বভাব ভ্রষ্ট হইয়। পড়িতেছে এবং লৌকিকঙ্জান বৃদ্ধিই 
হইতেছে। লৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক 
বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্তে অনেক অনাদর ঘটিতেছে। 


পান্থ ব্যবহারে উন্নতি দেখাইবার জন্য কাল নষ্ট করা নির্ব্বোধের 
লক্ষণ। লৌকিক ছন্তানের যত অধিকতর চচ্চ/ করিবে, পারমাথিক- 
বিষে ততই কালাভাব হইবে। জীবনযাত্রার প্রয়োজন মত লৌকিক 
জ্ঞানের ব্যবহার প্রয়োজন, অধিক লৌকিক জ্ঞান ও তাহার সহচরী 
সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই । পাথিব চাকচিক্য কয়দিনের 
জন্য? সমাজ যেরূপ বস্তু, তাহার দ্বারা সেইরূপ কাজ পাওয়া যায়। 
(যদি বৈষ্ণব-সমাজ হয়, তবে ভাল কাজ পাওয়া যায়, যদি অবৈষ্ণব- 
সমাজ হয়, তন্দধারা যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা জীবের বরণীয় নয়। 
প্রাকৃত বিজ্ঞান ৪-তন্তরে প্রাকৃত বিজ্ঞান অনেক প্রকারে প্রকাশিত 
আছে। প্রাকৃত জগতে ষতপ্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দর্য্য আছে, 
(সমন্তই প্রাকৃত হিজ্ঞান। বনুিষ্ঠা, আযু্েদ, গরান্বর্ববিগ্ঠা ও 
জ্যোভিবিব্ঠা--এই প্রকার সমস্ত বিগ্যাই প্রাকৃত বিজ্ঞান। কিন্ত 
 বৈষ্বদিগের শুদ্ধজ্ঞান বিজ্ঞান সমন্বিত যথা-__ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে, 
(২৯/৬০ )--"জ্ঞানং পরমং গুহাং মে যদিজ্ঞানসমন্থিতম্‌।  সরহস্যং 
অর্থাৎ_ভ্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে 
ত্রন্মণ, বিজ্ঞানসম্মত আমার যে পরমগুহ! সন্বন্ধতত্ভ্ঞান, তাহা রহস্ত 
 (প্রেমভক্তি) ও তাহার অঙ্গের (সাধন ভক্তির) সহিত আমি 
ৃ কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্বের যখন ত্রহ্মার 
: উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাহাকে শিক্ষা দেন, তাহাতে শুদ্ধ" 


Ee 


তদলঞ্চ গৃহাণ গছিতং ময়া 
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বৈষ্ণবধৰ্ম্ম এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞান দুই প্রকার, ৫ bl 
জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান। বিষয়জ্ঞান মানবসকল ইন্দ্রযিদ্বারা সংগহ 
তাহা অগ্তদ্ধ, সুতরাং চি্বপ্তর পক্ষে নিষ্রযোজন-_ জীবের বদ, | 
জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র ৷ চিদা শ্রয়ীভ্ঞাণকে গুদজ্ছান বট 
সেই জ্ঞান বৈষ্ণবদিগের ভজনের ভিত্বিমূল ও নিত্য, বি 
সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ ৷ বিষাজান |] | 
নর। আয়ুব্রদাদি বিষষজ্ঞানকে আলোচনা করিয়া তাই 
‘গুদ্ধজ্ঞান’ হইতে পৃথক্‌ করার নাম “বিজ্ঞান । বিষয় জ্ঞানের ফি | 
যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। বস্তুর ‘জ্ঞান ও বিজ 
এক বস্তু । সাক্ষাৎ চিদ্বন্তুর উপলব্ধিকে ‘জ্ঞান’ বলে। বিষয়, 
তিরক্ষারপূর্ব্বক শুদ্জ্ঞানে-স্থাপনের নাম “বিজ্ঞান ।  বিস্তা ও) 
হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্‌ বলিয়া ‘জ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান’ দুইটী পৃথক্‌ % 
নাম হইয়াছে । লোকে বিষয়জ্ঞানকে “বিজ্ঞান” বলে, বৈষ্ঞবগণ নি: 
জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে “বিজ্ঞান” বলেন। তাহার! ধনু, | 
আরে, জ্যোতিষ, রসাযন-_ সমস্ত আলোচনা পূর্ববক দেখেন; 
সমস্ত জড় জ্ঞান; ইহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নিত্য তরি 
কর। যাহারা জড় প্রবৃত্তি অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি সাধনে 
তাহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কণ্মকাণুগ্রস্থ বলিয়া জানেন__তাহাদি 
নিন্দা করেন না, কেননা, তাহারা জড়োনতির হত করিয়া বৈ 
চিছুন্নতির কিয়ুৎপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন । তাহাদের! 
জড়ময় জ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান” বলেন, তাহাতেই বা আঃ 
কি? নাম লইয়া! বিবাদ করা মুটেরই কর্ম্ম । প্রবৃত্তি-অন্ুসারে ! 
পৃথক লোক পৃথক্‌ পুথক্‌ চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ধ্বলিযন্তা ঈশ্বর £ 










নিত্যধন্ম -প্রাকৃতবিজ্ঞান ও সভ্যতা ৮৭ 
সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ করিয়া দেন। 
গুৰ্্বকর্্মজজনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের জড়- 


সম্বন্ধ যতদূর গাঢ়, তাহারা ভতদুর জড়ঙ্ঞানে ও জড়প্রস্তজ্ঞান 





শিল্পাদিকার্য্যে নিপুণ, তাহার! যাহা প্রস্তুত করে, তাহা বৈষ্বাদের 
কৃষ্ণসেবোপকরণের উপকার করে ; (স-বিষয়ে বৈষবদিগের চেষ্টার 
প্রয়োজন থাকে না| স্ত্রধরেরা আপন আপন অর্থোপার্ছীনের 
জন্ত বিমান প্রস্তুত করে। গৃহস্থববৈষ্বগণ (সই বিমানের উপর 
বিগ্রহ স্থাপন করেন। মধুমক্ষিকাগণ আপন প্রকৃতি অনুসারে 
মধু সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব-সেবায় দেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
জগতে পরমার্থের জন্যাই যে সকল লোকে চেষ্টা করে, তাহা নয়, নানা- 
প্রবৃত্তি হইতে কার্ষা হয়।. মানবগণ্রে প্রবৃত্তি উচ্ননীত_-তন্থুদারে 
বহুবিধ ; নীচ মানবগণ নীচ প্রবৃত্তির ছার! অনেক কার্য্য করে, এ 
সমস্ত কার্ধ। উস্প্রবৃত্তি কাধের সহকারী হয়। এইরূপ বিভাগছারা 

আছে তাহারা 

রা 


হয, 


জগচ্্র চলিতেছে ! যতপ্রকার জড়াত্রিত বানি 
জড়প্রববত্তিক্রমে কাৰ্য্য করিয়াও রৈষাবের চিৎপ্রবৃত্ির সহকার 
তাহারা জানেন যে, তাহারা এ সকল কার্য্যছ্থার৷ বৈষ্ণবের উপকার 
করিবে ; কিন্তু বিষ্ণুমায়া দ্বার! সেৱিত হইয়। তাহার! এ সমস্ত কাৰ্য্য 
করে, নুতরাঁং সমস্ত জগংই বৈষ্ণরদিগের অপরিজ্ঞাত কিছুর 
ডে পুরাণের অন্তর্গত 5ত্তীগাহাত্মে “যোগমায়া 


ইত্যাদি কাকোর যাহার হচ্ছ 





বিষ্কমায়া-_মা 
হরে: শক্তিযয়া সন্মোহিত জগ” 
প্রবোগ আছে, তিনিই বিফুমায়া। কেহ কেহ উহাকে মা মিস্তারিণী 
বলিয়া থাকেন। বিষুায়া বলিলে কি তাহাকে ক্ষুদ্রতা করা হয়? 
ভগবান বিষ্ণু পরম চৈতন্য হুরূপ একমাত্র দর্বেশ্বর- সকলেই তাহার 
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শক্তি'। শক্তি বলিলে কোন বস্তু হয় না, 'শক্তি-বস্তর ধর্মী, শক্তি 
সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্বববিরুদ্ধ হয় । “শক্তি বস্তু ই | 
পৃথক্‌ থাকিতে পারে না, কোন চৈতন্তন্বরূপ বস্তু আগে স্বীকার + 
চাই। বেদান্তভাব্য বলেন,_শক্তি শক্তিমতোর ভেদঃ” অর্থাৎ 
পৃথক্‌ বস্তু নয, শক্তিমান্‌ পুরুষ এক বস্তু, শক্তি তাহার ইচ্ছাধীয় 
বা কৰ্ম্ম । যতক্ষণ শুদ্ধচৈতন্ত আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কাচ 
পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমাঁন্‌ বস্তু হইতে ভেদ | 
করিয়া চৈতন্ত্পপিণী, ইচ্ছামযী ও ত্রিগুণাতীত বলিলে ভ্রম হয়৷ 
ইচ্ছা” ও চৈতন্য পুরুষাশ্রিত শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না; 
পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্য করে। তোমার চলচ্ছক্তি আ.. [ 
তোমার ইস্ছা হইলে সেই শক্তির কার্য, হয । শক্তি চলি 
বলিলে কেবল শক্তিমানের চলাই বুঝায়, শব্দ-ব্যবহার কেবল রা, | 
ভগবানের একই শক্তি, চিৎকার্য্যে তিনি চিচ্ছক্তি, অচিৎ বাঁ. 
কার্ষ্য তিনি জড়শক্তি বা মায়াবেদ বলেন: (শ্বেত উঃ ৬৮) 
“পরাস্যশক্তিবিবিধেব আীয়তে”। অর্থাং--“এই পরত্রহ্ম_ভগবা!। 
পরাশক্তি বেদে নানাপ্রকার শোনা যায়। ব্রিগচণধারিণী শত র্‌ 
শক্তি, ব্ৰহ্মাণ্ড সুজন ও ব্রন্ধাগ্ু-নাশন-__সেই শক্তিরই কাঁধ্য। *. 
শক্তিকে পুরাণ ও তন্তরে “বিষুমায়া” “মহামায়া” “মায়া? ইত্যাদি প. 
উক্তি করিয়াছেন, রপকভাব সেই শক্তিক বিধি-হরি-হর-জননীর 
শুস্ত-নিশুস্তসাশকত্ব প্রভৃতি অনেকক্রিয়া বণিত আছে। যে 
জীব বিষয়মগ্ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত সেই শক্তির অধীন। জী, 
গুদ্ধজ্ঞানের উদয় হইলে নিজের স্বরূপবোধসহকারে, সেই শি 
পাশ হইতে মুক্ত হয এবং জীব তখন চিস্ক্তির অধীন ধন 
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চিংসুখ লাভ করেন । বৈষ্ণবগণ-_মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির 
অধীন জীবশক্তি।  বৈষ্বগণ প্রকৃত শাক্ত-তীহারা চিচ্ছক্তি 
দররূপিণী শ্রারাধিকার অধীন তাহার আশ্রয়েই আমাদের কৃষ্ণ-ভজন, 
সুতরাং আমাদের তুল্য শাক্ত কে আছে? শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন 
ভেদ নাই। চিন্ছক্তি আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে 
ধাহাদের রতি, তাহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন ; কেবল বিষয়ী। 
কনার পঞ্চনাত্রে শ্রীুর্গাদেবী বলিয়াছেন_ ‘তব বক্ষসি রাধাইহং- 
না:সবৃবণ্দাবনে বনে ।” অর্থাৎ বৃন্দাবন ধামে আমি চিৎস্বূপে 
মন্তরদাশক্তি ভ্রীরাধিকারূপে তোমার বক্ষবিলাফিনী। ছুর্গাদেবীর 
বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি দুই ন'ন। একই শক্তি চিৎস্বরূপে 
রাধিকা ও জড়ম্বজ:প জড়ক্ভি। বিষ্ণুমায়া নিগুন অবস্থায় চিচ্ছক্তি 
ও সগ্তণ অবস্থায় জড়শক্তি। জীবশক্তি সন্ন্ধে_গীতায় শ্ীভগবান্‌ 
নলিয়াছেন-ভূমিরাপোহনলো! বায়ঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহংকার 
ইতীয়ং মে ভিন প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরোয় মিতত্তন্তাং প্রকৃতিং 
বিদ্ধিমে পরাম্‌। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদংধার্যযতে জগৎ ॥” 
(গাঁঃ ৭৪-৫) অর্থাৎ__“ভুমি, জল, অনল, বায়, আকাশ, মন, বুদ্ধি 
ও অহঙ্কার_.এই আটটা আমার অপরা অর্থাৎ জড়াপ্রকৃতির পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ অষ্ট প্রকার পরিচয় । জড় মায়ার অধিকারে এই আটটি বিষয় 
মাছে (এই জড়াপ্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্‌ আমার জীবরূপা আর 
একটা প্রকৃতি আছে, যে প্রকৃতি দ্বারা এই জড়জরগৎ উপল বা ৃষ্ট 
হয়। ভগবদ্গীতার সর্ব্বশান্ত্রের নিষ্বষ্ট উপদেশ ও সর্বপ্রকার 
বিতর্কের-দীমাংসা ৷ ইহাতে স্থির হইয়াছে, জড়জগৎ হইতে বস্তুতঃ 
পৃথক্‌ একটা জীব তত্ব আছে-_সে তত্বও ভগবানের একপ্রকার শক্তি, 
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তটস্ক 


তাহাকে পণ্ডিতের! তটস্থাশক্তি বলেন। সে শক্তি জড়শক্তি ;€ 


শ্ৰেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু, অতএব জীবমাত্রেই কৃষের ॥গ 
বিশেষ । বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন শুদ্ধধর্ম্ম নাই। [৫ 
বিদ্বেষ করিলে নিজের মঙ্গল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। মৃতু! 
প্রাকৃত সভ্যতা ও প্রাকৃত বিজ্ঞান জীবের কোন কার্যে লাগি 
জড়শক্তি মুগ্ধ জীব জানে না-- চৈতন্য পুরুষ থাকিলে মৃত্যুর Cl 
হইবে? নুখ--কাহাকে বলে? বৈষ্ণবগণ জড়ীয় সুখ-বর্জ্জন || 


_ মনের সন্তোষ রূপ সুখ অনুভব করেন এবং পরেও যাহা ন 
থাকে তাহাও পাইয়া থাকেন। বদ্ধজীব কিছুতেই সন্তুষ্ট চল 





পারে না, যতই ভোগ কর ততই ভোগতৃষ্ণা বাড়িয়! যায়, সুখ যে 
২ ৭২০০২ নী © 
বস্তু তাহা বুঝিতে পারে না । কেবল ‘সুখ’ ‘সুখ’ করিয়া ভা 





ভাসিতে একদিন পতন হইয়া দুঃখের সমুদ্রে পতিতে হয়। “কৈ! 





or 


কখনও ভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করেন না, অভদ্র সঙ্গই ত্যাগ করেন। ৬. 
সঙ্গই অসৎ সঙ্গ ৷” যথা (ভাঃ ৪৩০৩৩ )-_প্যাবত্তে মায়য়া *' 
ভ্রমাম ইহ কর্মাভিঃ ৷ তাবন্তবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গ; স্তান্নো ভবে ভে) 
অর্থাৎ--“হে ভগবন্‌ যে পর্য্যন্ত তোমার অপার মাযাদ্বারা স্পট! 
এই কর্মমার্গে ভ্রমণ করিব, সে পর্য্যন্ত তোমারই প্রসঙ্গবিৎ সাথ 
সঙ্গ জন্মে জন্মে ঘটিবে না। পুনঃ সপ্তম স্বন্ধেঁঅসভ্ভিঃসহ £ 
ন কর্তব্যঃ কদাচন। যন্মাৎ সব্বার্থহানিঃ স্তাদধঃ পাতশ্চ জা 
অর্থাৎ--“কখনও ভগবদহি্ুখ বুভুক্ষু মুমুক্ষুর সঙ্গ করি 
কেননা, সেই সঙ্গফলে সকল গুরুতার্থহানি অধঃপতন ঘা 


PAS ~ 
নিত্যধণ্ম -বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ও ইতিহাস ৯১ 


বং ক্যাতায়ন বাক্যে ( হঃ ভঃ বিঃ ১০৷২২৪ )-_"বরং হুতবহজালা 
রান্তবর্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তা বিমুখজন সংবাস বৈশসমূ ৷" 
বাং বরং অগ্নিতে পুড়িয়! মরিব বা পঞ্জর মধ্যে চির-আবদ্ধ হইয়াও 
কিব, তবুও কৃষ্ণ চিন্তাবিমুখজনের সঙ্গ"দুঃখ যেন না হয়। আরও 
ভাঃ ৩৷৩১৷৩৩-৩৪ ) “সত্যং শেঁচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহীঃ এশ: 
মা। শমোদমো। ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্‌ ৷ তেম্বশান্তেষু 
টেবু খণ্ডিতা্মহ্থদাধুযু । সঙ্গংকুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগেষু 
॥? অর্থাৎ পে সকল লোক অশান্ত, মূঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের 
চীড়ামৃগ, তাহাদের সঙ্গফলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, 
জা, শ্রী, বশ, ক্ষমা, শম, দম ও এঁখব্য্য সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই 
কল আত্মবিরোধী, অসাধু-শোচ্য পুরুষদিগের সহিত কখনও সঙ্গ 
রিবে না।” গারুড- “অন্তং গতোইপি বেদানাং সর্ধশান্্ার্থ- 
্পি। যো ন সর্বেস্বরে ভক্তত্তৎবিদ্তাৎ পুরুষাধমস্।” অর্থাৎ 
বদান্তবিৎ সর্ববশান্্জ্ঞ হইয়াও যে সর্ধেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, 
1হাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।” “প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি 
রায়ণ পরাজুখম্। ন নিপ্ুনত্তি রাজেন্দ্র সুরাকুস্ত মিবাপণাঃ ॥ 
ভাঃ ৬১/৯৮)। স্কান্দে_-“হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভি- 
নদতি। ক্রুদ্ধতে যাতি নো হৰষং দর্শনে পতনানি ঘট ৷” অর্থাৎ 
হু নদীর জলেও মদ্যভাগুকে যেমন পবিত্র করিতে পারে 
1, তদ্ৰূপ নারায়ণ বিমুখ অসৎ-ব্যক্তি বহু প্ৰায়শ্চিত অনুষ্ঠান 
রিলেও তদ্দখরা শুদ্ধ হয় না। বৈষণবকে প্রহার করা, 
বদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা? ক্রোধ প্রকাশ করা এবং 
ঠাহার দর্শনে হৃষ্ট না হওয়া_এই ছয়টী অধঃপতনের 


] 
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কারণ । এই সকল লোকের সমাজ সংগ্রহে কি লাভ আছে! 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ও ইতিহাস- ভ্াচৈতন্যাদেব হইতে বে বৈধ 
প্রচারিত হইয়াছে তাহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবংর্ল্ম । তাহাই সন তন। বো, 
এই প্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা আছে । সমস্ত স্মু তশান্ধে ॥ 
প্রকার বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ । সমস্ত আধ্য ইতিহাস এই ঠা 
ধন্মের গুণগান করিতেছে । ঘে সময় হইতে জীব হইয়াছে, ॥ 
সময় হইতে এই মতও হইয়াছে। জড়ীয়কালে জীবের আদি গং 
যায় ন! ; অতএব জীব অনাদি ও জৈবধণ্ূপ বৈধ্ববধকষ! 
অনাদি। ব্ৰহ্মা সকলের আদ্দিজীব। ভ্রহ্মা প্রাদুভূ্তি হইবাম: 
বৈষ্ণবধম্মের ভিত্তিমূল যে বেদ সঙ্গীত বাণী, তাহা উদিত! 
তাহাই চতুঃক্লোকীতে লিপিবদ্দ আছে যথা--“ত্রগ্জা দেবানাং গর 
সম্বভূব বিশ্বস্ত কর্তাতুবনস্ত গোপ্তা । স তরঙ্গাবিষ্ঠাং সর্ধ্ববিদ্ঠা গ্রচি 
অথ্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ।। ( মুগুক ১1১1১) অর্থাৎ_“থি 
স্বষ্টিকর্তা, পৃথিবীর পালস্বিতা ্র্গা । প্রথমে ( ভগবানের নাজি 
আবিভূত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুল্র অথবের্বর নিকট সর্ব 
আশ্রয়স্বরূপ ত্রক্মবিষ্ঠা কীর্তন করিয়াছিলেন” ( যুগক ১১১). 
সে ত্রহ্মবি্া কি শিক্ষা দেয়, তাহা খখেদ সংহিতায় বাঁ 
আছে,_-তদিষ্ো: পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ ৷” দিবীব চু 
ততম্‌" অর্থাৎ--“থে বিষ্ণুর পরম পদ দিনমণি সুর্যের £ 
স্বপ্রকাশ, সেই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যস্বরে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত, 
দর্শন করিতেছেন।” এবং কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে, 
“বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্‌ ॥৮ শ্বেতাশ্বতরে (৫18) “এবং স 
ভগবান্‌ বরেণ্যো যোনিষ্বভাবানধিতিঠতেকঃ 0৮. অর্থাৎ 
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গরম দেবতা ভগবান আছেন, তিনি সবিতার বরেণ্য, তিনি সকল 
কারণের মধ্যে এক অদ্ধঘ্ধ ব্বরূপে অধিষ্ঠিত । তৈত্তিরীয়ে (২১7 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম । যো বেদ নিহিতং গুহায়'ং পরমে ব্যোগন ৷ 
দোহগপতে সবর্বান্‌ কাঘান্‌ সহ ব্রন্মণাবিপ শ্চতা ॥" অর্থাৎ “হদ্ষমবস্থ 
সংস্থরূপ, চিংব্বরূপ ও জড় দেশকালাদি পরিচ্ছেদরহিত অধোগ্জ 
বস্তু । যিনি সেই ত্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, 
তিনি ওঁ সৰ্ব্বান্তর্য্যামী ত্রহ্মার সহিত সর্ব্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্ডিয 
প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন ।' 

‘দ্বিষো? পরমং পদং’ বেদবাক্য বৈষ্ণবধপ্ম? তাহা মায়াবাদান্ত- 
গত বৈষ্ণবধন্ম নহে। কারণ মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবযম্মে' নিতা 
আনুগত্য নাই। জ্ঞান লাভ স্থলে নিজের ব্রহ্গতালাভ স্বীকৃত হইয়া 
থাকে, কিন্তু কঠে ২২৩ বলিয়াছেন যে ( ২২৩) “নায়মাত্ম! 
গ্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণু:ত তেন 

লভ্যস্তস্তেষ আত্ম! বিবৃধুতে তন্ং স্বাম্‌ ॥? অৰ্থাৎ “এই পরমাত্ম- 

বস্তু বহু তর্ক, মেধা, বা পাণ্তিত্যদ্বারা জানা যায় না। যন জীবাত্ম। 
ভগবানের প্রতে সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্থার কৃপা বারী করে”? তখন 
তাহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ তই প্রকাশ করিয়া 
থাকেন” আনুগত্য-ধর্মই একমাত্র ধর? তদবারা সেই পরওন্ষের 
(কৃপা হইলে তাহার নিত্যবূপ দেখা যায়। জানা দিদার সেরূপ 
লভ্য নয়। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা চা র্‌ বেদ" 
সুস্থ বুঝিতে পারা যায়। যে বৈষ্ণবধন্ম জহর শৈক্ষা 
দিয়াছেন, তাহাই সর্বববের-স হ ধর্ম, ইহাতে সন্দেহ করিতার কোন 
কারণ নাই। 


| 
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চরমে ত্রক্মা্ঞান নয়, কৃষ্ণভজনই যে সাররূপে পাওয়া যয 
তদ্বিষয়ে বেদবাক্য যথা ( তৈঃ উঃ ২1৭) “রসো বৈ সঃ” ; (ছা-॥। 
১৩১) *শ্যামাক্ছব্লং গ্রপছ্ধে, শবলাচ্ছাম প্রপদ্ভে।” এইরূপ বন 
বেদবাক্যে চরমে কৃষ্ভজনই লভ্য, তাহ! বলিয়াছেন । অর্থাৎ-$ 
“সেই পরমতত্বই রসন্বরূপ । শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্ববূপ-শক্তির af 
শবল। কৃষ্ণ প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হলাদিনী-সার ভাবকে আগর 
করি। হলাদিনী সার-ভাবের আশ্রয়ে উগ্যামসুন্দরের প্রপন্ হই) 
শ্যাম’ শব্দে কৃষ্ণই । (খক্‌ ১ম মঃ৷২২ অন্ুঃ ১৬৪ সুক্ত । ৩১ ধক 
“অপশ্যং গোপামনিপগ্ভমা নমা” ) ইত্যাদি বেদবাক্যে গোপত। 
কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন 1” অর্থাৎ--“দেখিলাম, এক গে পা) 
তাহার কখন পতন নাই ।” সকল বিষয়েই বেদ এইরূপ বান! 
প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বেদ ভালবূপে আলোচনা করিলে জান 
যাযু। পরবন্তী খধষিগণ এ-সকল বেদ বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন 


| 
তাহাই সকলেরই মানা কর্তব্য । 





বৈষ্বধর্মের ইতিহাস স্বন্ধে-~ বৈষ্ণবধ্ম্ম জীবের সঃ 
সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ভ্রহ্মাপ্রথম বৈষ্ণব । শ্রীমন্মহাদেব বৈধ 
আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব । ব্রহ্মার মানস পুত্র শ্রীনার 
গোস্বামী বৈষ্ব। অতএব বৈষ্ণবধম্ম স্থষ্টির সময় হইতেই ছি! 
মূল কথা এই যে, সকলেই নিগু প্রকৃতি হয় না । যে জীবে 
প্রকৃতি যতদূর নিন, সে জীব ততদূর বৈষ্ণব । মহাভারত, রামাগ! 
ও পুরাণ এই সকল গ্রন্ই আধ্যদিগের ইতিহাস। প্রথম স্টিকারে! 
বৈষ্ণবধ্ম এইরূপ । আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃ 
পৃথক্‌ বর্ধিত হইয়াছে, তখন প্রথম হইতেই প্রহলাদ ও গ্ুবকে পাও! 
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লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ প্রহলাদ ও ঞবের সময় আরও কত শত 
বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা বায় না। ক্রু মন্তপুত্র এব" প্রহ্লাদ 
কশ্যপ প্রজাপ তির পৌত্র। ই'হার। অত্যান্ত ভাদিকালের লোক । 
ইহারা ইতিহাসের আরম্ভ কালের শুদ্ধট্্চর | পরে চন্দ্র-নূর্যাবংশীয় 
রাজগণ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুনি ও খধিগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ 
হইয়াছিলেন ৷ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর--তিন্যুগেই এব্প উল্লেখ আছে। 
কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধবাচার্ধ্য ও বিষু্বামী 
ও আলবরগণ এবং পাশ্তত্য প্রদেশে শ্রীনিহ্থাদিত্যস্বামী বহু সহস্র 
ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধন্মে আনয়ণ করিয়াছেন । তাহাদের কৃপায় বোধ 
হয়, ভারতের ন্ধসংখাক মনসা মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভ্রীভগবচ্চরণা- 
শ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশে আমাদের হৃদযুনাথ 
শ্রশচীনন্দন কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। এসমন্ত 
দেখিয়াও কি বৈষ্ণব ধন্রের মাহাত্ম্য নয়নগোচর হয় না! শান্ত 
বিচার করিলে জানা যায় ষখন হণ্ডামর্কের শিক্ষিত মায়াবাদ দূষিত 
২জ্ঞান ত্যাগ পূর্বক হরিনাম সার করিয়াছিলেন, তখন প্রহলাদ 
ঘি শুদ্ধভক্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম 
টি ব্যতীত শান্ত তাৎপৰ্য্য বুঝা যায় না। বৈষ্ণবধৰ্্ম পঞ্পপুল্পের হ্যায়, 
কালসহকারে ক্রমশঃ প্রফুটত হইতেছেন | প্রধব কলিকা। 
“রে একটু বিকচিভাবে লক্ষিত। ক্রমশঃ পূর্ণহ্কিচিতভাবপ্রাপ্ত 
উপর প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে গ্রীভাগবতের চতুশ্লোকী সম্মত 
উঠবজ জ্ঞান, মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম। 

কেবল অস্কুরবূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির 
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সময়ে কলিকা-আকারে দেখা গেন। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ধ্ি। 
কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়! বৈষ্ণবধর্ম্মের অ চা 
গণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইয়| 
প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া! জগড্জনের হার্দনাসিকায় পরমরমা | 
সৌরভ প্রদান করিতে লাগিন। শ্রমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ব্ধর্ল্মের পর 
নিগুঢ় ভাব যে প্রেম, তাহাই জগঞ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছে 
্্ীনামসংকীর্ভন যে পরম আদরের ধন, তাহা কি আর কেহ প্রন 
করিয়াছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীবচরিতগত হয় নট] 
আহা ! প্রীমন্মহা প্রভুর উদয় হইবার পূর্বের প্রেমরপভাগার কি এর 
কখনও বিতরিত হইয়াছিল? কলিকালে 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থ-। 
বিপৰ্য্যয় হইয়াছে। শাস্সে উচ্জলা-বুদ্ধির নাম পণ্ড, তাহা যাহা 
আছে, তাহাদিগকেই পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু এসময়ে যিনি সায় 
নিরর্থক ফাকি ও স্মৃতিশাস্্রের লোকরঞ্জক অর্থ করিতে পারে, 
তাহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্মতাংপর্যা 
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝতে বা বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষতা! 
সর্ধবশান্্ আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কি ন্যাঞজে 
ফাকিসিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্তুতঃ যাহারা আত্মবঞ্চনা ও জগদধনা] 
পটু, তাহারাই কলিকালে পঞ্ডিত। এই সকল পঞ্ডিতমগ্ুলীতে ঘাঁ 
পঠ লইয়া বিতর্ক হয়। বন্তুজ্ঞান ও সঙ্বন্ধজ্ঞানতত্‌ এবং জীবের চর 
প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন বিচার উঠিবার সম্ভার 


নাই। তত্ববিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্তনাদি যে কি বস্তু, তা 
জানা যায়। 


শ্ীরামান্জ, মধ্ব, বিষুল্বামী ও নিশ্বাদিত্য ইহারা সবে 











নিত্যধম্মবৈষ্ঞবধন্ম4ও ইতিহাস ন 


্ান্গণ। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ত্রাহ্মণ-শিষ্য। আবার গৌড়দেশে 
আমার মহাপ্রহু বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীমনিত্যানন্দ প্রত রাটীয় ব্রাহ্মণ 
ব্লীন অদ্বৈতগ্রভূ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ । আবার গোস্বামী ও মহান্তগণ 
অধিকাংশই ত্রাঙ্গণ। সহস্ৰ সহস্র ত্ৰহ্মকুলতিলক শ্রীবৈষ্ণব- 
ধর্মের আশ্রয় লইয়া এই নিশ্মল ধর্ম জগতে প্রচার করিতেছেন। 
অতএব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবধন্মের আদর করেন না ইহা 
কখনই বলা যায় নাঁ। যে সকল ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণবধন্মে'র আদর করেন, 
তাহারাই অতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । তবে কুলদোষ, সংসর্গদোষে ও 
অসংশিক্ষা দোষে কতকগুলি ত্রাহ্গণবংশীয় লোক বৈষ্বধন্মের প্রতি 
বিদ্বেষ করেন। তাখারা তাহারা যে ব্রাহ্মণের পরিচয় দেন, তাহা 
নয়, নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতিরই পরিচয় দিয়া 
থাকেন। বিশেষতঃ শীস্ত্রমতে কলিকালে সদ্‌ ব্রাহ্মণ অল্প। মেই অল্প- 
ভাগই বৈষ্ণব। ত্রাহ্মণ যে-সময়ে বেদমাতা বৈষ্ণৱী গায়ত্ৰী লাভ 
করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ব। কালদোষবশতঃ 
পুনরায় আবদিক দীক্ষা্ধারা বৈষ্ণবত! পরিত্যাগ করেন। অতএব 
বৈষ্ণবত্রান্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়! কোন অপদিদ্ধান্ত করিতে হইবে 
না। নীচজাতির মধ্যে অনেকে দৈশ্ত স্বীকার করায় বৈষ্ণবদিগের 
দয়ার পাত্র হ'ন। বৈষ্বকৃপাব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। 
জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে দৈন্য হয় না৷ সুতরাং 
বৈষ্ণবকৃপ৷ সে সকল লোকের পক্ষে দুল'ভ। আবার বারাহে_ 
“রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ত্র্মযোনিষু”। ইত্যাদি বাকাও 


প্রামাণ্য । 
্রীশঙ্করস্বামীর বিষয়__বৈষবেরা ীশক্রগথামীকে শ্রীমন্মহা- 


5৮ ্্ীপ্লীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্টা সম্পদ 


দেবের অবতার বলিয়া জানেন। অ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে ‘আচার্য ॥ 
বলিষী সম্মান দিয়াছেন। "কেবল তাহার প্রকাশিত মায়াবাদ স্বীকার | 
করা যায় না। .মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম নয় । ইহা; প্রাস্থন্ বৌদ্ধ- ৷ 
মত। আনুরিক প্রবৃত্তির লোকদিগকে এমতে স্থির করিয়া রাখিবার ্‌ 
জন্য '্রীভগবানের আজ্ঞাযু বেদ, বেদান্ত, গীতাদির অর্থান্তর মা 
আচাৰ্য্য অদ্বৈতবাদ. প্রকাশ. করিয়াছেন । তাহাতে-আচা্যের দোষ । 
কি যে, তাহাকে নিন্দা করা যাইবে ? বুদ্ধদেবও ভগবদবতার | তিমি | 
বৈদবিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া, কোন আর্ধা- 
সন্তান তাঁহাকে নিন্দা, করিয়া থাকেন? যদি বলা যায় শ্রীভগবানের 
ও শ্রীমহাদেবের এবপ কাৰ্য্য অুন্দর নয়, কেন না ইহাতে বৈষম্য দোষ 
হইয়া পড়ে। তছুত্তরে-বিশ্বপাতা ভগরান্‌ ও তাহার রগ সচিব 
শ্্ীমহাদের জর্্বন্তম ও সর্ব মঙ্গলময় । তাহাদের বৈষম্য দোষ হইতে : 
পারে না। তাহাদের কার্যের গন্তীরার্থ ক্ষুত্র জীব বুঝিতে 7 
পাঁরিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করে। যে রিষয়ে মানবের চিন্তাশক্তি 
যাইতে পারে..না, সে. কথা উত্থাপন করিয়া “ঈশ্বরের এরপ কার্য 
ভাল হয়নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত”! এমন কথা বলা সুহ্ডি 
লোকের উচিত নয়৷: অনুর. প্রভাত ব্যক্তিদিণকে মায়াবাদে আব 
রাখার'যে কি-প্রয়োজন, তাহা সেই -সর্ধ্বনিযুস্তা পরমেশ্বরই জানেন 
জীব সৃষ্টি কর! ও প্রলয়ে সর্ববজীবের ধ্বংস করার যে কি প্রয়োজন, 
তাহ কাহারও জানার উপায় নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীলা। যাহারা 
ভগবৎ পরাণ, তাহারা ভগবল্লীল! :শ্ররণেই আনন্দ লাভ করেন 
তাহাতে বিতর্ক করেন না। উপনিষদ ও বেদান্ত সুত্রগুলি ভাল 
করিয়া বিচার করিলে ও তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিলে জান 
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যায় কোন-কোন বেদমন্ত্রে মায়াবাদের আভাস মাত্র পাওয়া যা, কিন্ত 
্রপশ্ঠাৎ বিচার করিয়া দেখিলে সে-অর্থ অতি অল্পক্ষণেই দূর হয় । 
দেব দেবীর গ্রহ্গাদে তাশ্রদ্বা £__ বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর 
on [দে অশ্রন্ধা করেন না! শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর অন্যান্থা 
দেবী তাহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্তপ্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষঃবের 
ধা নাই। ভক্তপ্রনাদ গ্রহণে শুন্ততক্তি লাভ হয়। ..ভক্তদিগের 
মর: .চরণামত ও ও অধরামৃত এই তিন্টী পরম উপাদেযু ব্স্ত। 
বাদী যে দেবতার পুজা করুন ও অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্গুণ 
মা মাযাবাদনি ষ্ঠ দোষে মে দেবতা সে পূজাও. খাচ্ছদ্রব্য গ্রহণ 
পরেন না। ইহার ভূর ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ আছে এজন্য দেব 
কগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাহাদের প্রদত্ত দেবপ্রদাদ লইলে ' 
রঃ হানি হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট; অপরাধ হয় ।- কোন শুদ্ধ- 
[রব যদি কৃষ্ণাপিত প্রসাদান অন্ত দেবদেবীকে দেন, সেই দেবদেরী 
আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। 
রায় তাহার প্রনাদও বৈষ্ণব-জীবমাত্রেই, পাইয়া আনন্দ লাভ 
খিরন। শান্-আজ্ঞাই বলবান্‌। যোগশাস্তে কথিত আছে যে, 
গাভ্যাসী ব্যক্তি কোন দেবতার প্রদাদ গ্রহণ, করিবেন না 
হাতেও বলা যাইতে পারে-না যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্ত দেবতার 
গাদে অত্রদ্ধা, করেন। যোগকার্ধ্যে প্রসাদ, পরিত্যাগ. করিলে 
“গান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রপ ভক্তি ক্রমাধনে উপাস্তদেব ব্যতীত 
সি দেবের প্রণাদা'দ লইলে অনন্ত ভক্তি সাধিত হয় না। ইহাতে 
দেবদেবীর প্রদাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা, করেঃ এরূপ নয় - শী 


মতে আপন আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত করেন। এ 
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শাক্্-সম্মত পশুবধ 2--পশুবধ করা শান্দের তাৎপর্য 
“মা হিংস্তাৎ সর্ববানি ভূতানি” এই বেদবাক্যের দ্বারা পশু 
নিষেধ হইতেছে । মানব স্বভাব যে পর্য্যন্ত তামসিক ও রাজ 
থাক, সেত্পধ্্যন্ত স্বভাবতঃই মানব জ্্রী-সঙ্গ লিগ্না, আমিষ তে 
ও আসব সেবাতে রত থাকে, তাহাদের পক্ষে তত্তংকার্ধ্যে যে 
আজ্ঞার্র অপেক্ষা নাই । বেদের তাতপর্য্য এই যে, যে-পর্য্যন্ত মান 
সাত্বিক হইয়া পশুবধ, ক্্রী-সঙ্গ লালসা ও আসব সেবা পরিত্যাঃ 
করে, ততদিন সেই সেই প্রবৃত্তি খবর করিবার উপায়ুস্বরূপ কি! 
দ্বার! স্ত্ী-সঙ্গ, ঘজ্ছে পশুহনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে মুর" 
করুক। এ এ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ এ? 
' ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইবে । বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। 1! 
করা বেদের আদেশ নয়, যথা (ভাঃ ১১৫১১ )- “লোকে যা 
মিষ-মগ্ভ:সবা-নিত্যবস্ত- জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবন্থতি 
বিবাহযজ্ঞন্রাগ্হৈরাস্ত নিবৃত্তিরিষ্টা |” অর্থাৎ ইহলোকে রী 
মতস্ত-মাংস-ভোজন ও মগ্ঘপান স্পৃহা জীবের মৈসগিক,_তাঁ 
শাস্ত্রের কোন আদেশ বা প্রেরণা নাই । সেই সকল প্রবৃত্তির দি 
করিবার জন্য বিবাহ দারা ক্্ী-সঙ্গ, বজ্ঞবিশেষে আমিষ ভোজন: 
লুরা-গ্রহণ-ব্যবস্থিত হইয়াছে । অতএব নিবৃত্তিই বেদের গুঢ়তাংগং 
বৈষ্ণবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে, তামসিক রাজসিক লোকে 
পণ্ড হনন করে, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্বিক বাঁ 
এ কীধ্য কর্তব্য নয়। জীবহিংসা-পশুবৃত্তি, যথা শ্ৰীনারদ ! 
_(ভাঃ ১৷১৩৷৪৭ ) অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং ৪ 
তত্র মহতাং জীবে| জীবস্ত জীবনগ্‌ ॥” অর্থাৎ__“হস্তহীন, 
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প্রনৃতি জীবগণ হস্তযক্ত মানবাদি জীবগণের, পদহীন তৃণাদি চতুষ্পদ 
পশ্ুগণের এবং ক্ষুদ্র জীব আবার বৃহৎ প্রাণিগণের খাস এইবূপে এক 
একটি জীবই অন্য রা জীবিকী।” নাক যথা (৫1৫৬ )__ 
ৃ্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা ॥” অর্থাৎ-_প্রাণ্গিণের 
এইরূপ প্রবৃত্তি হইলেও নিবৃত্তিনার্গ ই মহাফল জনক।” পিতৃ-খণ 
পরিশোধের জন্য থে শ্রাছ্ধাদি করা যায় তাহাতে আপত্তি 
কি? তহ্‌ন্তরেকর্রপর ব্যক্তিগণ যে কর্মকাণ্তীয় শ্রাদ্ধ করেন, 
তাহাতে বৈষ্ণবের কোন আপত্তি নাই। শান্স এই কথা মাত্র বলেন, 
(ভাঃ ১৫৪১ )-_4দেবধিভূতাপ্তন্বণাং পিতৃণাং ন কিস্করো নায়মূনী 
চরাজন্‌। সর্ববাত্বনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহ্ৃত্য কর্তম্‌ ॥” 
অর্থাৎ “যাহার সব্বন্ঘজপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাহার! 
আর দেব, খি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কি্কর ন'ন, অর্থাৎ 
তাহারা শরণাগতি-ছ্বারা তাহাদের খণ পরিশোধ করিয়াছেন 
অতএব শরনাগতি ভক্তের পক্ষে পিতৃ-খণ পরিশোধের জন্য কর্ম্ম- 
কাণ্থীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবত পুজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ 
পূৰ্ব্বক স্বগণের সহিত প্রধাদ সেবন করাই তাহাদের পক্ষে বিধি।” 
হরিকথা ও হরিনামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হয়, সেই দিবস হইতে 
বৈধবের এই অধিকার জন্মে, যথা__(ভাঃ ১১২০৯) “তাবৎ 
কর্মাণি কুববীত ন নিবিবপ্ভেত যাবতা ৷ মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা 
যাবন্ন জায়তে ৷” অর্থাং_-৭কম্ম “সকল সেই পর্যযস্তই কর্তব্য, 

| পর্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্ধ্বেদ উদিত না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির 
| আমার কথ শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে ৷৷ 

ব্যুৎপরস্তি বা ব্যুৎ-পুজার ব্যবস্থা__মুফলমানগণ ধাহাকে 
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আল্লা বলেন, বৈষ্ণবগণ তাহাকে ভগবান্‌ বলেন ; পরমেশ্বর একট 
পদার্থ। কোরাণে, পুরাণে, দেশ ভেদে ও ভাষা ভেদে পৃথক্‌ পৃথদ 
নামে উক্ত। কিন্ত যে নামটি পরমেশ্বরের সবর্বভাব ব্যক্ত করে, হাই। 
বিশেষ আদরণীয়। এই কারণেই আল্লা, ত্রন্গ, পরমাত্ম। এই মক 
নাম হইতে ‘ভগবান’ এই নামটার বিশেষ আদর করা যায়। যাহ! 
হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই, সেই পদার্থই আল্লা । অতি বৃহং এট 
ভাবটীকে পরমভাব বলিতে পারা যায় না। যেভাবে অধিক 
চমৎকাঁরিতা, সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে 
এক প্রকার চমৎকাঁরিতা হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি 
সুন্ষম, তাহাতেও একপ্রকার চমৎকারিতা আছে, অতএব আল্লানাম 
দ্বারা চমৎকারিতাঁর সীমা হইল নাঁ। ভগবান, এই শবে মানব 
চিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সকলই একত্রীতূত 
হইয়াছে। সমগ্র এশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও স্ুন্মতার সীমা 
ভগবানের একটা লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ! 
মানব বুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তাহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন। 
তাহার অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার 
হইতে পারে না, এ কথা বলিলে তাহার অচিন্তাশক্তি অস্বীকার করা 


হয়। সেই শক্তিক্রমে তিনি ভক্তগণের নিকট নিত্যলীলা মু্তিময়। 
আল্লা বা ব্রহ্মা, পরমাত্ম। কেবল নিরাকার বলিয়া! বিশেষ চমৎকারিতা 


শৃহ্য। ভগবান, সৌন্দরষপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃত নয়নে তাহাকে 
সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান, অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ 

পূর্ণ, চিৎস্ববূপ জড়াতীত বন্তু। তাহার চিৎস্বরূপই তাহার  গ্রীযূ্ 
ঝুৎ' বা ভূত.সকলের অতীত । ভগবান, সকলের কর্তা হইয়াও স্বতঃ 


নে 
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এনিলেপি। এই ছুযুটী লক্ষণে ভগবান. লক্ষিত ! সেই ভগবানের 
টা প্রকাশ । অর্থাৎ এশা প্রকাশ ও মাধুর্য প্রকাশ মাধুর্য 
প্রকাশই জীবের পরমবদ্ধুং তাহাই আমাদের হৃদয়নাথ কৃষ্ণ বা 
[তন । ভগবানের কল্পিত মূত্তি গুজাকে বুৎপরস্ত বা ভূতপুজা 
{লিলে আমাদের মতবিরুদ্ধ হয় না। তাহার নিত্যবিগ্রহ ( যাহা 
রূপে চিন্ময় ) পুজা করা বৈষ্ণবের বন্মী। অতএব বৈষ্ণব মতে 
বৃংগরস্ত হয় না । কোন পুস্তকে ব্যুৎপরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা 
নিধি হইবে, এমন নয়। যে ভি পুজা করে. তাহার হৃদয়নিচার 
উর সকলই নির্ভর । তাহার হৃদয় যতদূর ব্যুৎ বা ভুতের সংসর্গের 
মতীত হইতে পারে, ত ইনি সে শুদ্ধ বিগ্রহ পুজা করিতে সমর্থ হয়। 
ধর বৈষ্ণবের হৃদয় ভূতাতীত কিন্তু তাহাদের যে সকল শিষ্য অপত্তিত 
! অনুপযুক্ত তাহাদের হৃদয় নির্শ্মল ও উপযুক্ত না হওয়ায় বুুৎচিন্তা 
না হওয়া বৈ তাহারা বু[ৎপুজা করিয়া থাকেন! যাহারা মুখে 
পাকার বলে, কিন্তু ভিতরে ব্যুৎচিন্তায়ু পরিপূর্ণ অতএব তাহারাও 
খুঁজক। শুদ্ধবিগ্রহ পূজা সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল 
হার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্ষিয়াছে, তিনিই ব্যুৎচিন্তা 
উম করিতে পারেন। যুসলমানদিগের কৌরাণ সরিফে আল্লা 
ও সেই সকল চমৎকারিতা আছে। অতএব শব্দার্থ লইয়া 
উর্ক করিবার প্রয়োজন নাই ৷ তাহা হইলে সেই পরমবস্তর 
['ির্য্য ও খর স্বীকার করিয়াছেন অতএব এই জড় জগৎ হইতে 
এ চিজ্জগতে তাহার সুন্দর স্বরূপ স্বীকার ও হইল। ই 
'মাদের ওর জ্রীবিগ্রহ 1 

ইসলমানগণ বলেন-_ পরাৎ্পর বস্তুর দি শ্রীবিগ্রহ 
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কোরাণে উল্লেখ আছে, তাহা তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য আছে 
কিন্তু সেই চিংম্বরূপের প্রতিমুত্তি করিতে গেলে জড়ম্বরণ ই! 
পড়ে । তাহাকেই 'বুৎ' বলা যায় । ব্যুৎ’ পুজা করিলে পরাংগ। 
পুজা হয় না। বৈষ্বণান্্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময়যুত্তির গা 
ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণীর ভক্তদিগের পক্ষে ভৌমবন্ত জব 
ভূব্যাদি ভূতগাত বস্তুকে পুজী করিবার বিধান নাই। রব 
(ভাঃ ১০৷৮৪৷১৩ ) “যস্তাত্মবুদ্ধঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলা 
ভৌম ইজ্যবী;। যত্তার্থবুদ্ধিঃ দলিলে ন কহিচিজজন্ঘেভিজ্জ 


5 f | 
এব গোখরঃ” ইহার ব্যাখ্যা-_৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৷ | 








ভূতানি” ইত্যাদি সিদ্ধান্ত বাক্যে ভূত পুজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা ঘা 
কিন্ত ইহাতে একটা বিশেষ কথা আছে। মানবসকল £ 
ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকার ভেদ লাভ করিয়া থাকে। ৫ 
শুদ্ধ চিন্মনভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল চিন্ময়বিগ্রহ-উপা 
সমর্থ। সে-বিষয়ে ধাহারা যতদূর নিয়ে আছেন, তাহারা ঘা 
মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। অত্যন্ত নিয়াধিকারী চিন্তা 
উপলব্ধি হয না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, € 
জড়গুণ সমষ্টির একটী মৃক্তি কাযে কার্ষেই কল্পনা করিয়া থার্ে 
মী মু্তিকে ঈশ্রমুন্তি মনে করা যেরূপ, মানসে জড়ময়ী যুর্জি 
করাও সেইরূপ । অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাগুা € 
কর। বস্তুতঃ প্রতিমা-পুজা না থাকিলেও সাধারণ জীবের ধি 
অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয, £ 
সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। ধের 
: ধনে প্রতিমাপুজা নাই, সে ধর্মশ্রযী নিয়াধিকারী ব্যক্তি রি 
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নদী ও ঈশ্বর-পরাঘুখ । অতএব প্রতিমা -পুজা মানবধন্রের ভিত্তি- 
1 মূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মুক্তি দেখিয়াছেন, 
| গ্হারা ভক্তিগৃতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন ত্র ভাবনা করেন। 
| ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, 
২ তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপে প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবত 
৷ গ্ৰযৃত্তি এইরূপে মহাজন কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা 
! হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময় 
বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ: এবং নিয়াধিকারীর 
ৃ পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে 
| চি়বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে 
রবিগ্রহের প্রত্তিমা ভজনীয়া কল্পিত মৃত্তির পূজার আবশ্যকতা! নাই, 
কিন্ত নিত্যমুদ্তির প্রতিমাবিশেষ মঙ্গলময় ৷ বৈষ্তবদিগের মধ্যেও 
) এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে প্রতিমা পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 
| ইহাতে কোন দোষ নাই । কেননা এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর 
| বদল আছে, যথা,--“যথাযথাত্মা পরিষূজ্যতেইসৌ মৎপুন্য গাথা 

-শ্রবণাভিধানৈ।  তথাতথা পশ্যতি বস্তু সুক্মং চক্ষূ্যথেবাঞ্জন 
| সম্প্যুক্তম্‌॥” ( ভাঃ ১১৷১৪৷২৬ ) অর্থাৎযেমন, চক্ষু অঞ্জন 
| সংযোগে সুঙ্ষ্বস্ত দেখিতে পায়, তদ্রপ জীব আমার পুণ্যকথার 
| শ্রবণকীর্তবনাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া, অতি স্বক্্রতত্ব ( আমার স্বরূপ ও 
আমার লীলার যথার্থয ) দর্শন করেন ॥৮ , জীবাত্মা এই জড় জগতের 
1 জড় মনে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম । এবং 
 ঈবমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হ'ন না।  শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্তি- 
| বিধানঘারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়, বলবৃদ্ধি হইলে জড়বন্ধন 





১০৬ শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ, 


শিথিল হয়। জড়বন্ধন শিথিল যতদূর হয়, ততদূর আত্মার স্বীয় 
বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষান্দর্শন ও সাক্ষাৎ ক্রিয়া উন্নতি 
লাভ করিতে থাকে । কেহ কেহ বলেন,_যে অততদ্বস্ত দূর করিয়া | 
তদ্বপ্তলাভের চেষ্টা করিবে । ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানালোচনা বলা যায়। 
অত্বস্ত পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজীবের . শক্তি কোথায় ! কারাগারে 
যে বদ্ধ আছে, সে কি শ্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে? 
যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাংপর্া। 
জীবাত্বা যে ভগবানের নিত্যদাস, তাহা৷ ভুলিয়া যাওয়াই মূ 
অপরাধ। প্রথমে যে কোন গতিকেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে 
মন হইলে শ্রীযূত্তি দর্শন, লীলাকথাশ্রুবণ ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব স্বভাব 
বললাভ করিতে থাকে । যত বল পায় ততই চিৎ-সাক্ষাৎকার 
করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমূত্তিসেবন এবং তৎসন্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন 
অতিনিয়াধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এইজন্যই শ্রীমৃন্তি 
সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জ়বন্থদ্বারা মৃত্তি কল্পনা ও মনে মনে 
ধ্যান করা ছুইই সমান |. মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে 
তাহাই জড় । কেননা, সৰ্ব্বব্যাপী ভ্রহ্মা বলিলে, আকাশের ্থাঃ 
সর্ব্ব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভ্রঙ্ষাচিন্তা করিতেছি, 
এ কথায় কালগত ত্ৰহ্মের উদয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
দেশকাল জড়বস্ত 1 যদি মানস ধ্যানাদি দেশকালের অতীত হইল 
না, তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া গেল? মৃৎ জলাদি তিরস্কার 
পূর্ব্বক দিগ দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল। এ সমস্তই ভূততগুজা। 
 জড়ে একটা বস্তু নাই যাহাকে অবলম্বন করিলে চিৎ-বস্ত পাওয়া 
_ যায়। ঈশ্বরের প্রতিভাবই সেই বন্ত। সে বস্তু কেবল এ 
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নিহিত আছে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, লীলাগান ও প্রতিমায় 
পন পাইলেই সে ভাব ক্রমশঃ বলবান, 


রী হইয়া ভক্তি হইয়া পড়ে৷ 
ছে চিন্ময়ন্বরপ কেবল শুদ্ধভক্তিদ্বারা ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও 
ধারা ব্যক্ত হইতে পারে না। জড়ুবস্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ নহে। 
ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাহার সমস্পদ্ধী আর কেহ নাই । জগতে যতকিছু 
আছে, সকলই তাহার স্থষ্ট ও অধীন অতএব যে কিছু অবলম্বন 
করিয়া তাহার উপাসনা করা যায়, সকল বিষয়েই তাহার পরিতৃষ্টি 
হইতে পারে। এমন কোন বস্তু নাই, যাহাকে উপাসনা করিলে 
তাহার হিংসার উদয় হইবে। তিনি পরমমঙ্গলময়। অতএব 
ময়তান বলিয়া যদি কেহ থাকে, তাহার ঈশ্বর-ইচ্ছারবিরুদ্ধে কাৰ্য্য 
করিবার শক্তি নাই। সফতান কেহ হইলেও তীহারই অধীন জীব 
বিশেষ। কিন্তু এরূপ একটা প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হয় না! কেন না 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কাৰ্য্যই জগতে হইতে পারে না) ঈশ্বর হইতে . 
স্বত্বও কোন ব্যক্তি নাই। পাপ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? জীব 
মাত্রই ভগবদ্দাস। এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলা যায়, কিন্ত সেই জ্ঞান 
উলিয়া যাইবার নাম অবিদ্যা। কোন গতিকে যে সকল জীব সেই 
বিষ্ঠা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা সমস্ত পাপের বীজ হৃদয়ে বপন 
করিয়াছেন, -ধাহারা নিত্যপার্ষদ জীব, তাহাদের হৃদয়ে এ পাপ- 
বীজ নাই। সয়তান বলিয়া একটা অন্তত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া 
মবিদ্া-তব্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক । অতএব 
ভৌতিক ব্ষিষ়ে ঈশ্বরে উপাসনা করিলে কিছু অপরাধ হয় না। 
জি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন . এবং উচ্চাধিকারীর তাহাতে 
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| বিশেষ মঙ্গল উদিত হয়। গ্রীবিগ্রহপুজা করা ভাল নয়, একথাটা 
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একটী মতবাদ মাত্র। ইহার সাপেক্ষ যুক্তি নাই ও সংশান্ত্র নাই 
“্ৰীযুত্তিপূজ! করিলে ঈশ্বরের ভাব প্রশস্ত হয় না। উপাসকের মা 
সৰ্ব্বদা ভৌতিক ধর্মের সঙ্কোচোদয় হযু।” এই সিদ্ধান্তের দোষ পূর্ন 
পূৰ্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে পাওয়া যায় । “অনেকেই নিয্নাধি 


... কারী হইয়৷ শ্রীমুত্তিপুজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৎসদ্ধে য় 


তাহাদের উচ্চভাব ইইতে থাকে, ততই তাহারা শ্রীমুণ্তির চিননয 
উপলব্ধি করিয়া প্রেম-সাগরে মগ্ন হইখাছেন। স্থির সিদ্ধান্ত এই থে 
সতসঙ্গই সকলের মূল। চিন্ময়! ভগবন্তক্তের সঙ্গ হইলে চি 
ভগবন্তাব উদিত হয়। চিন্ময় ভগবগ্ভীৰ যত উদিত হইতে থাকে 
্রীমুণ্তির ভৌতিকভাব ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয় 
সৌভাগ্যের ফল। পক্ষান্তরে আধ্যতর ধর্ম্মে সাধারণে শ্রীমু্ড 
বিরোধী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন চিন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
বিতর্ক ও হিংসাতেই তাহাদের দিন যাইতেছে । ভগবন্তক্তি তাহা? 
কবে অনুভব করিলেন? ভাবের সহিত ভগব্গজন ভিতরে থাকি? 
প্রীমূত্তি-পূজ! স্বীকার করিলে দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর, বিড়াদ 
সৰ্প, লম্পট পুরুষ ইত্যাদির পূজা করিলে কি প্রকারে ভগবত 
হইতে পারে? পয়গম্বর সাহেব এরূপ বুংপরস্তকে বিশেষ তির 
করিয়াছেন।” মন্্বমাত্রেই ঈশ্বরের-প্রতি কৃতজ্ঞ । তাহার! যন 
পাপ করুন না কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরমবন্ত,__ইহা বিশ্ব 
করিয়া জগতের অদ্ভুত বস্তু সকলকে নমস্কার করিয়া থাকেন। নু 
নদী, পর্বত, বৃহৎ বৃহৎ জন্ত এই সকল বস্তুকে মুঢ় জীবগণ ঈ* 


কৃতজ্ঞতার দ্বার! উত্তেজিত হইয়া স্বভাবতঃ নমস্কার করেন; এ 


তাহাদের হৃদয়ের কথাও সেই সকল বস্ত্র নিকট আত্ম-নিঝে 
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| ঞন। চিন্ময় ভগবন্তক্তিও এ প্রকার ভূতপুজা বিশেষ পৃথক্‌ হইলেও 
| বট সকল মূঢ জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমস্কার 
তে ক্রমশঃ ভাল ফল হয়। অতএব যুক্তি করিয়া দেখিলে, 
| তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সৰ্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরধ্যান 
ওত ংপ্রতি নমাজাদিও শুদ্ধ চিন্ময়ভাব বজ্জিত। তাহা হইলে 
বিড়ালপুদ্রকাদি হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? যে প্রকারেই হউক, 
ঈশ্বরে ভাবোদয় ও ভাবালোচনা করার নিতান্ত প্রয়োজন । যদি 
৷ $-মকল অধিকারীকে হাস্ত বা তিরস্কার__করা যায়, তাহা হইলে 
জীবের ক্রমোন্নতিদ্বারা একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মতবাদ 
দারা যাহার! সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন, তাহাদের উদারতা থাকে না । 
[তাঁহারা নিজের উপাসনা-প্রকার অন্তে দেখিতে পান না বলিয়া 
| শহাদিগকে হাস্ত ও তিরস্কার করেন। এটা তাহাদের বিশেষ ভ্রম ৷ 
[সমর সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলি না। সকল বস্তু হইতে ঈশ্বর এক 
| স্ব গৃথক্‌। সকল বস্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ও অধীন ৷. সকল বস্তুতেই 
|*শবরের সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ সুত্রে সকল বস্তুতেই ঈশ্বর জিজ্ঞাসা 
|ইতে পারে। সেই সকল বস্তুতে ঈশ্বর জিজ্ঞাসাক্রমে “জিজ্ঞাসা- 
| াদনাবধি” এই সূত্রমতে ক্ৰমশঃ চিন্ময় বস্তুর আস্বাদন হয়। 

| . সাধ্য-সাধনতত্ত্ব_ স্তায়শান্ত্র পড়িয়া যাহারা কেবল বিতর্ক 
ধা ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় পাঠের অন্তায় ফল 
1ইয়াছে। তাহাদের শ্রম পণুশ্রম_-তীহাদের জীবন বৃথা । যে 
(কে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, তাহাই সাধ্য । সেই সাধ্যবস্ত 
খাইবার যে উপায় অবলম্বন করা যায় তাহার নাম সাধন ৷ মায়াবদ্ধ 
| দীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে-সাধ্য বিষয়কে পৃথক্‌ 
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পুথক্‌ করিয়া দেখেন। বস্তুতঃ সাধ্যতত্ব এক বই ছুই নয়। রস 
অধিকার-ভেদে সাধ্যবস্তু তিন টা হইয়াছেন, অর্থাৎ ভক্তি, মুক্তি 
ও ভক্তি । যাহার! প্রাপঞ্চিক-কর্ল্দে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক-নুখের 
বাসনায় ব্যস্ত, তাহার! ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শান্ত 
কামধেন্__যিমি যাহা পাইবার বাসনা করেন, শাস্ত্র মধ্যে তিনি তাহ) 
লাভ করেন। প্রাপঞ্চিক সুখভোগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় শানে সাধ 
বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক জগছে 
যতপ্রকার ভাবি স্থুখের আশ! আছে, সে সমস্ত এ শানে নি! 
হইয়ীছে। এই জগতে প্রাপঞ্চিক দেহধারণ করিয়া জীব ইন্ডি 
সুখকে বিশেষ আদর করেন। সেই ইন্দ্রিযস্ুখের ভোগায়তন এ 
জড় জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ হয 
তাহার নাম এঁহিক সুখ। মরণান্তে অবস্থান্তরে যে ইন্দ্রিয় সুখ-ভো 
হয়, তাহার নাম আমুত্রিক সুখ । আমুত্তিক সুখ বহুবিধ 
ইন্্রলোকে অপ্সরাদিগের নৃত্য দর্শন, অমৃতভোজন, নন্বনকান? 
পুষ্পাদির প্রাণ, ইন্দ্রপুরী ও নন্দনকাননের শোভা-দর্শন, গন্ববরবদিগে 
গীত শ্রবণ ও বিগ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস, এই সকল সুখের গা 
স্বর্গীয় সুখ । এই প্রকার মহ ও জনলোকের কিয়ৎ পরিমাণ সুখে 
বৰ্ণন আছে। তপোলোকে ও ব্রহ্গলোকে কিছু'কিছু ইন্দ্রিয সু 
বৰ্ণন আছে। ভুলোকের ইন্দ্রিয় সুখ অত্যন্ত স্থল, পর-পর লো 
ইন্দ্রিয় সকল ও দের বিষয় ক্রমশঃ সুক্ষ, এই মাত্র-ভেদ ; বা 
সমন্তই ইন্দ্ৰিয় সুখ বই আর কিছুই নয়। এ সমস্ত লোকে চিত 
নাই, চিদাভাস যে মনোব্দপলিঙ্গশরীর, তদ্গত সুখই তথায় বর্তমান 
এই সব সুখভোগের নাম ভুক্তি'। কৰ্ম্মচক্রগত জীবগণ ভু 









নিত্যধ্ম ও সাধ্য-সাধনতত্থ ১১১ 
শা তৃক্তি-সাপক যে কর্ণ্মের আশ্রয় করেন, তাহাকে তাহারা 
দাধন' বলেন। “শ্বর্গকামোইশ্বমেধং যজেত'” বজুঃ (২৫1৫ ) অর্থাৎ 
ভোগের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ।” অগ্নিষ্টোম, বিশ্বদেববলি, 
গর্ত দৰ্শপৌঁণমাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শান্তর নির্নাত 
ঘাছে। ভোগপ্রবৃত্ত পুরুষদিগের ভুক্তিই সাধ্য । আবার কতক- 
ধলি লোক এই সংসার-ক্লেশে জালাতন হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগাযুতন 
রূপ চতুর্দশ লোককে তুচ্ছ জানিয়া! কর্মক্র হইতে বিনির্গত হইতে 
বানা করেন। তাহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য। ভুক্তিতে 
হারা বন্ধন মনে করেন। তাহারা বলেন-_যাহাদের ভোগপ্রবৃ'ত্ত 
দ্য হয় নাই। তাহারা কম্মকাণীশ্রয় করিয়া ভুক্তিসাধন করুন; 
কিন্ত গী ৯২১) ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশস্তি। অর্থাৎ স্বর্গ- 
ভিগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে!” 
ই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে, ভুক্তি কখনও নিত্য নয। 
্াং ক্ষয়িফ্ুঃ, যাহা অবশ্য ক্ষয় হইবে, তাহা প্রাপঞ্চিক্য আধ্যাত্মিক 
ই; যাহা নিত্য, তাহারই সাধন করা কর্তব্য । মুক্তি নিত্য; 
এব তাহাই জীবের সাধ্য ; তাহার জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন 
য় নিণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্ডীয় শান্দে এই 
ধার সাধ্য-সাধনের বিচার দেখা যায়। জীব যেরূপ অধিকার লাভ 
3 কামধেনুরূপ শাস্ত্র সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়া 

যুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্তা থাকে, তাহা হইলে 
ই চরম সাধ্য হয় না৷ এইজন্য তাহারা নির্বাণ পর্যন্ত মুক্তির 
'মাদ্ধি করেন। বস্তুতঃ জীব নিত্য, সেরূপ নির্বাণ জীবের সম্বন্ধে 
চা ৷ যথা ( শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬১৩) এনিত্যো নিত্যানাং চেতন 
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শ্চেতনানাম্” অর্থাৎ__তিনি নিত্যবস্তর মধ্যে নিত্য, চেজছ 
সমূহের মধ্যে চেতন” এই প্রকার বেদমপ্তরে জীব সকলের নিত্য 
স্বীকৃত হইতেছে। নিত্যবন্তর নিন্মণণ গতি অসম্ভব। যুক্ত হই 
জীবের সত্তা অবশ্য থাকিবে, এরূপ যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহ| 
ভুক্তিমুক্তিকে চরম সাধ্য বলিয়া মনে করেন না। এই দুইটি অবা্। 
সাধ্যবস্ত। সকল কার্যেই সাধ্য ও সাধন আছে। সাধ্য-দাধ৷ 
জীবের পক্ষে একটি শৃঙ্খলময় তত্ব। যাহা সাধ্য, তাহাই ভু 
সাধোর সাধন। এইরূপ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া! এ শৃঙ্খলের চন 
স্থলে বে সাধ্য পাওয়া যায়, তাহাই চরম সাধ্য, তাহা আর সাধ 
হয় না । কেন না, তদুত্তরে আর কিছু নাই। এই সাধ্য সাং 
পুৰ্ব্বর্নপ শৃঙ্খলের বহু-অনুবন্ধ পার হইয়া ভক্তিরাপ অনুবন্ধকে শো 
পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য, যেহেতু ভক্তিই জীবে 
নিত্য স্বভাব। মানব-জীবনে ঘতকার্য্য আছে, সমস্তই সাধ 
সাধন-শৃত্মলের এক-একটি অনুবন্ধ ৷ অনেকগুলি অনু 
ক্রমে ক্রমে সাধ্য-সাধন-শুত্বলের কর্ম্মরূপ পব্বতে নিন 
করিয়াছেন! আবার অনেকগুলি অনুবন্ধ অদুত্তরে প্রুমা? 
জ্ঞানরূপ পব্বকে নির্মাণ করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ গর্বে 
পর্রিসমাপ্তিতে ভক্তিরূপ পর্বের প্রারভ্ভ॥ কর্ম পর্চের 
উদ্দেশ্য-ভুক্তি । জ্ঞানরূপ-পৰ্রের শেষ উদ্দেশ্য_ ঘুর! 
ভক্তিপব্রের শেষ উদ্দেশ্য_ প্রেমভক্তি ৷. জীবের সিদ্ধ দূ 
বিচার করিলে ভক্তিই সাধন ও ভক্তিই সাধ্য এইরূপ 
হয়। কাম ও জ্ঞানের সাধ্য ও সাধকতা অবান্তর অর্থাৎ মধ 
অবস্থা, চরমস্পর্শীঅবস্থা নয়) “কেন কংপশ্যেৎ” (বৃ আঃ ৪১]. 
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ও ২81২৪ ) ইত্যাদি শ্রুতিবাকে; ' “অহং ভ্রক্ষান্মি (বৃঃ আঃ 
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) *প্রজ্ঞানং ভ্রম" ( ওঁ ত ১৫৩) “তবম্গি শ্বেতকেতো? 


(ছাঃ ৬৮1৭) অর্থাৎ__কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবেন? 
“আনি জীবাত্া অন্মজাতীয় বস্ত 1” “প্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি ) 


অপ্ৰাকৃত-ত্ৰহ্মন্থকূপ ১ “হে শ্বেতকেতা, তুমি 


তাহার?” প্রভৃতি 


মহাবাক্যে ভক্তির চরমতা। ও সাধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না, 


অতএব মুক্তিকেই চরম সাধ্য বলিলে দোষ কি 


1 তুত্তরে প্রবৃত্তি 


অনুসারে সাধ্য ভেদ পাওয়া যায়! ভূক্তিস্পহ৷ থে পৰ্য্যন্ত থাকে, 
নে পর্যন্ত মুক্তি’ বলিয়া একটা তন স্বীকৃত হয় না। তদধিকারীর 
পক্ষে “অক্ষয্যং হ বৈ চাতুণ্মাস্ত যাজিনঃ” ‘ আপস্তম্ব শ্রৌতস্থত্র ২য 
প্রঃ১ম অঃ ১ম খণ্ড) অর্থাৎ_-“অক্গয়্তর্গকামী হইয়া চাতুল্মাস্ত 
ব্রত যজন করিবে” ইত্যাদি বহুবাক্য আছে, তবে কি মুক্তি 
কথাটা ভাল নয়? কন্সিগণ যুক্তির অনুসন্ধান পান না বলিয়া কি 
বেদশানে খুক্তি' উল্লিখিত হয় নাই ? দুই একজন কম্মী খধি, অক্ষম 
লোকের জন্য বৈরাগ্য এবং সমর্থ লোকের জন্য কর্ম-_এবূপ 
উপদেশ করিষাছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়াধিকারীদিগকে স্ব বব ' 
অধিকারে নিষ্ঠা দান করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। অধিকাঁর-চ্যুত 


হইলে জীবের কল্যাণ হযু নী। অধিকার 


নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিলে 


সেই অধিকারের উপর যে অধিকার আছে; তাহা অনায়াসে পাওয়া! 
যায় । অত এব বেদশান্ত্রে এপ নিষ্ঠা উৎপাদক ব্যবস্থার নিন্দ। 
নাই, নিন্দা করিলে অধোগতি হয়। জগতে যতজীব উন্নত হইয়াছে 
সকলেই অধিকার-নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন 

কৰ্্মাধিকারে কম্মে্জ উপর যে যুক্তি সাধক জ্ঞান, তাহ প্রদশিত * 
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হইলেও জ্ঞানাধিকারে মুক্তির প্রশংসা-স্থলে উল্লিখিত মন্ত্রবাক্যমকল 
প্রতিষ্ঠিত হয় ; যেরূপ কন্মধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার ; মেইন 
জ্ঞানাধিকারের উপর ভক্ত্যধিকার ৷ '“তত্বমসি”, “অহং ত্রঙ্াস্ি" 
ইত্যাদি মন্ত্বাকে ত্রঙ্মনির্বাণের প্রণংসাদার৷ মুমুক্ষুকে তাহার অধি- 
কারে নিষ্ঠা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গুণ বই দোধ 
নাই, তথাপি তাহাই যে চরম, তাহা নয়। বেদয়ন্ত্র সিদধান্তস্থলে 
ভক্তিকে সাধন ও প্রেমতক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্নীত হইয়াছে। : 
মহাবাক্যে অবান্তর সাধ্য সাধনের কথা থাকিতে পারে না। কিন্তু 
পুরেবাক্ত মহাবাক্যগুলি যে মহাবাক্য এবং বেদের অন্তান্ত বাক্য 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ কথিত হয় নাই। জ্ঞানাচার্ধ্যগণ স্বীয় মতের 
প্রাধান্ত দেখাইবার জন্য এগুলিকে মহাবাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন। 
বস্তুতঃ প্রণবই মহাবাক্য, আর সমস্ত বেদবাক্য প্রাদেশিক ৷ বেদবাক্য 
মাত্রকেই মহাবাক্য বলিলে দো হয় না, কিন্তু বেদের একটা মন্ত্র 
'মহাবাক্য” দ্বিতীয়টি সামান্য বাক্য, বলিলে মতবাদ হইয়া পড়ে এবং 
বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বেদে কর্মকাণ্ডের প্রশংসা, 
মুক্তির প্রশংসা প্রভৃতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের কথা আছে। 
সিদ্ধান্তস্থলে সেই সকলের চরম মীমাংসা দেখা যায়। বেদশাস্্ 
গাভীম্বূপ এবং সেই গাভীর দোগ্ধা শ্রীনন্দনন্দন সিদ্ান্তস্থলে 
বেদার্থ কিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, (গীঃ ৬।৪৬-৪৭-)-_-পতপস্থিভো- 
ইধিকে! যোগীজ্ঞানিভ্যোইপি মৃতোহধিকঃ ৷ কন্মিভ্যম্চাধিকো যোগী 
তন্মাৎ  যোগীভবাজ্জুন॥। যোগিনামপি সব্বেধাং মদ্গতেনান্ত 
রাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ1৮” অর্থাৎ 
“যোগীতপন্থী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 
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্্তএব হে অজ্জু্ণ ! তুমি যোগী হও । যে ব্যক্তি আমাতে আসন্ু 
য়া সৰ্্ান্তঃকরণে আমাকে ভজন! করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, 
ছাই আমার মত ৷” এবং শ্বেতাশ্বতরে (৬২৩ )_-খিস্ত দেবে 
পরাভভির্বথা দেবে তথা গুরৌঃ। তন্তভিতে কথিতাহার্থাঃ প্রকাশত্তে 
মহাত্বন:॥৮ ( অর্থাৎ ৫২ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য ) ৷ “ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহা- 
মুতরোপাধিনৈরাস্তেনা যুম্মিন্‌ মনসঃ কল্পনং” ( গোপালতাপনী ) অর্থাৎ 
'্রীগোবিন্দের ভক্তিই ভজন। ইহলোক ও পরলোক সহ্বন্ধীয় 
| কামনা নিরসন-পুরর্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরত্রহ্মতে শুদ্ধ মনের প্রেমদ্বারা 
তদ্ময়ত্_ইহাই ভগবানের ভজন এবং এই ভজনই নৈষবর্াজ্ঞান।” 
"আাত্মানমেব প্রিয়সুপাসীত” (বৃ: ১৪1৮) “আত্মীকেই (পরমাত্মা! 
শ্রীভগবান্কেই ) প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে । “আত্মা বা আর 
র্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (ৰব? আঃ ৪৫৬) 
অর্থাৎ--“পরমাত্মা শ্রীহরি সম্বন্ধ বস্তু দর্শন করিবে, তাহার বিষয় 
শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে । এই মন্ত্রে মন্তব্য”__ 
শবে ন্যায়শীস্ত্রের চর্চাদ্বারা ত্রন্মজ্ঞান করার পরামর্শ থাকিলেও 
শোতব্য-শবে আরও কিছু অধিক বিষয়ের প্রয়োজন দেখা যায়। 
বহুকাল বিতর্কে জীবন অতিবাহিত করিয়া ভক্তিরদ্বারা শ্রীগৌরহরির 
চণশ্রয়ই শ্রেয়) এই সকল বেদবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে 
উক্তিকেই সাধন বলিয়া স্থির হইবে। কর্মকাণ্ডে ফলভোগসাধিনী 
ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে যুক্তিসাধিনী ভক্তির যে ব্যবস্থা আছে, তাহ! 
সত্যই বটে। পরমেশ্বর সন্তুষ্ট না হইলে কোন ফলই হয় না। 
ঈশ্বর সর্বশক্তির আশ্রয়। জীবে বা জড়বস্ততে যেটুকু শক্তি আছে, 
| তাহা ঈশ্বর শক্তির অণুপ্রকাশ মাত্র । কর্ম্ম বা জ্ঞান ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট 


Al 
ডে 


.. নিত্যসিদ্ধভাবের সাধন নয়। 
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করিতে পারে না, কিন্তু ঈশভক্তির আশ্রয়ে আপন ফল দেয়। এহ. | 
নিবন্ধন কর্ধে ও জ্ঞানে ভক্ত্যাভাসের ব্যবস্থা, তাহাতে যে ভক্তি | 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নয়, ফলসাধক ভক্ত | 
মাত্র। ভক্ত্যাভাস ও দুই প্রকার-- শুদ্ধভক্ত্যাভাস ও বিদ্ধভন্তযা- 
ভাস। বিদ্বভক্ত্যাভাস তিন প্রকার__কর্্মবিদ্ধ, জ্ঞানবিদ্ধ ও কম্ম- | 
জ্ঞান উভয় বিদ্ধভক্ত্যাভাস। যজ্ঞাদির সময় ‘হে ইন্দ্র হে গু 
তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞফল দান কর'-_এই প্রকার যত 
ভক্ত্যাভাস-ক্রিয়া আছে, সকলই কর্ম্মব্দ্ভক্ত্যাভাস। এই ক) 
বিদ্ধভক্ত্যাভাসকে কোন কোন মহাত্মা কর্ম্মমিশ্রাভক্তি, কেহ বা] 
ইহাকে ‘আরোপসিদ্ধাভক্তি' বলিয়াছেন। “হে যদুনন্দন, আমি 
সংসারভয়ে ভীত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি এবং তোম 
হরেরুষণ নাম অহরহঃ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে যুক্তি 
দান কর)” “হে পরমেশ, তুমিই বহ্ম ; আমি মাযাগর্তে পড়িয়া 
তুমি আমাকে উঠাইয়৷ লইয়া তোমার সহিত অভেদ কর' এইপ্রকার 
উচ্ছাসসকল জ্ঞানবিদ্বভক্ত্যাভাস। ইহাকে মহাত্মগণ জ্ঞানমিষ্র 
ভক্তি’ বলিয়াছেন । ইহাও আরোপসিদ্ধা। এ সমস্ত শুদ্ধতর্জি 
হইতে পৃথকৃ। শরদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাম্‌' এই শ্রযুখবাকে৷ 
ভক্তির উদ্দেশ আছে, তাহা শুদ্ধভক্তি । সেই শুদ্ধভক্তিই আমারে 
সাধন এবং সিদ্ধাবস্থায তাহ! প্রেম । কন্ম ও জ্ঞান_যে দুই 
উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল ভুক্তি ও মুক্তির সাধন, জী্ণে 





__ প্ৰীমন্মহাপ্রতু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই । তাহার অনুর 
তাহার আল্রাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহা 
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রং জীবগণকে স্ত্রদূপে “শিক্ষার্টক' নামক আটেটী শ্লোক দিয়াছেন, 
রাই তক্তগণের ক্মনিহার। তাহাতে তীহার শিক্ষা সমত্তই 
ছে গৃরূপে আছে । ভক্তগণ সেই গৃতত্ব বিচার করিয়া 
লুল রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সন্বন্ধ-অভিধ্যে প্রয়োজন- 
বিচারে সাধ্যসাধন সুত্রূপে কথিত আছে৷ | 
শ্রীদশমুল শিক্ষা *__আয়ায়ঃ প্ৰাহ তবুং হরিমিহ পরমং সর্বব- 
শিং রসান্বিম্‌ তণ্ভিননাংশাংস্চ জীবান্‌ প্রকৃতি-কবলিতান্‌ তছিমুক্তাংস্চ 
ভাবাং। ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ, সাধনং শুদ্ধভভ্তিম্‌ 
নাং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্দর স্বয়ং সং ৷ . স্বয়ং 
ভাবান গরীমদ্গৌরচন্দ্র অন্ধাবান্‌ জীবগণকে দশটী তত্ব উপদেশ 
করিযাছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি প্রমাণতত ও শেষ নযুটি প্রমেয়তত্র ৷ 
যে সকল বিষয়ে প্রমাণ করা যায, তাহার শাম প্রমাণ। এই গ্লোকটি 
 দশমুলের সমষ্টি । ইহার পরে যে শ্লোক বল হইতেছে তাহাই দশ- 
মূলের প্রথম শ্লোক জানিবে । দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত 
স্তরে বিবৃত্তি। নবমশ্নৌকে অভিধেয় তত্ব! দশম শ্লোকে 
প্রয়োজন তত্ব । এই সমষ্টি স্লোকের অর্থ এই__গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত 
বেদবাক্যই আম্নায় । বেদ ও তদম্ুগত গ্রীমন্তাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত, 
তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির 
হয় যে, হরিই পরমতত্ত, তিনি সর্বশক্তি সম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃত- 
চু মুক্ত বন্ধ_দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিনাংশ ; বন্ধজীব 
মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত ; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই প্রীহরির অচিন্ত্য 
ভেদাভেদ প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র 
মাধ্যবস্ত। এক্ষণে দশমূলের প্রথম মূল লৌক বৰ্ণিত হইতেছে । 


না হী 
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'স্বতঃ সিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃ গ্রভৃত্ভিতঃ প্রমাণ, দঃ 


প্রমিতিবিষয়ান্‌ তান্মববিধান । তথা প্রত্যঙ্গাদি-গ্রমিতি ঈ 


সাধয়তি নঃ ন যুক্তিস্তরকখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা।” ৰঃ 
কপাপাত্র ভ্ৰহ্মাদিক্ৰমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া দিয়ায় 
সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্ৰত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্ধ্যে ন 


IK 


প্রমের-তত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক ॥| 


যুক্ত অচিন্ত্য বিষয়ক বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই কি 
প্রবেশ করিতে পারে না। 





মুণডকে বলিয়াছেন { ১।১৷১ )--“তর্ষা দেবানাং প্রথম: সং 
বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনস্ত গোপ্তা। স ত্ৰহ্মবিষ্যাং' সর্বরিষঠা প্রতি 
অর্্বায় জ্যেঠপুত্রায় প্রাহ। অর্থাৎ--৯২ পৃষ্ঠা দ্ব্য। পুনস্চ (9২১ 
_"যেনাক্ষরং পুরুষ বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তন্বতো ব্গব্দান 
 অর্থাং_-“যে বিজ্ঞানের ( প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান ) দ্বারা আছ 
বস্তুকে ততঃ জানা যায়, সেই কৃষ্ণতত্ববিদ্‌ সদগুরু শিয়কে দে 
ব্ৰহ্মবি্ঠার উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিলেন। বেদ যাহা বলে! 
তাহার যথার্থ অর্থ খষিগণ স্থৃতিশাত্রে করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণ! 
(ভাঃ ১১।১৪।৩ )--“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজিত। 
ময়ালৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তাধন্মে যন্তাং মদাত্মকঃ ৷৷, অর্থ ৫৩ পৃষ্ঠা 
দ্টব্য ) “তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা)” ইতি 
জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ দোষ 
বে সকল ভক্ত, তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎমঙ্গ ছুলনভ্য হা 
এইজন্য পনরপুরাণে লিখিত হইয়াছে--“সম্পরদায় বিহীনা থে মন্তাণ। 
"বিফল মতাঃ। আরীতগষ-রুর-সনকা. বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ৷ 













নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় গ্রয়োজনতত্ত ১১৯ 


এই মকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রহ্মসম্প্রদায় সব্বপ্রাচীন। ব্রহ্ধাদিক্রমে 
হা পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে । বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত 
তৃপ্তি সমস্ত উপাদেয় শান্দ্র প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরু- 
রর সপ্্রদাষে চলিতেছে, তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার 
্ঘাবনা নাই। অতএব সম্প্রদায় স্বীকৃত গ্রন্থে যেসকল বেদমন্ত 
মাছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত 
্য়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধু লোকদিগের মধ্যে সং- 
্রদায় চলিয়া আসিতেছে । তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রধান 
ধান আচার্য্য হইয়াছেন, তাহাদের নাম সকল সম্প্রদায় প্রণালীতে 
মাছে। যথা--“পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিত্যো হুক্মা জগৎপতিঃ। 
যয শিযোো নারদোইভূদ্যাসন্তস্যাপ শিষ্যতাম্‌ ৷ শুকো ব্যাসস্য 
হং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধন্তাৎ। ব্যাসাল্লন্ককৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো 
ংযশাঃ ॥ তস্য শিষ্যে নরহরিস্তচ্ছিয্যো মাধবো দ্বিজ: ৷ অক্ষোভ্য- 
ঢা শিষ্যোহভূত্তচ্ছিয্যো  জয়তীৰ্থকঃ ৷৷ তস্য শিখ্যো জ্ঞানসি্ধুততম্য 
‘যয মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দরত্তম্য সেবকঃ ॥ 
| মুনিস্তদ্য শিষ্যো যদগণমধ্যতঃ ৷ গ্ৰীমদ্দিফুপুরী যন্ত ভক্তি- 
গবলী-কৃতিঃ ৷ জয়ধন্মগ্য শিষ্যোহভুদ্ধ ক্ষণ্যঃ পুরুযোত্তমঃ 
তীর্থভন্ত শিষ্যো য্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্‌ ৷৷ শ্রীমাল্লক্ষীপতিস্তন্ত 
বা ভক্তিরসা্রয়ঃ | তন্ত শিয্যো মাধবেন্ো বারে প্রবর্তিতঃ ॥ 
ই একমাত্র প্রমাণ” প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বেদের সাহচর্য্যে গৃহীত 
{ কিন্তু সায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে কতিপয় অধিক প্রমাণ এবং 
এ পণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ; এতিহ্য, অন্তুপলন্ধি, 
ও সম্ভব--এই প্রকার ৮টি পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রাণ মানিয়াছেন। 
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এ বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল ই ন্দ্রযুপরতন্তর ৷ বদ্ধজীবের ই 
সকল ‘ভ্রম’, প্রমাদ', “বিপ্রলিগ্না' ও “করণাপাটব*__ এই চারি 
সর্বদা দুধিত। তাহারা যে জ্ঞালকে আনিযা। দেয়, ত 
সত্যজ্ঞান কিবূপে বলা যায় সমাধিপূর্ণ খধিগণ ও মহা? 
হৃদয়ে স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবান, উদ্দিত হইয়া! বেদরূপ. থে রি 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্ভয়ে স্বীকার করা যায় । বিধান 
সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল হয়, তাহার নাম ভ্রম; 
দৃষ্টিভরমে মরীচিকায় জলবোধ ইত্যাদি । জীবের প্রাবৃ | 
্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট ; অসীম তত্বে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, 
কাবে-কাধেই ভুল থাকে, তাহার নাম ‘প্ৰমাদ’, যথা-দেশ ও 
সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব জিজ্ঞাসা ইত্যাদি । ‘সন্ধে 
‘বিপ্রলিন্স"। ঘটনাক্রমে কন্মেজ্িয়-সকলের অপটুত। অর 
অনেক সময়ে তন্সিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে তাহার ন 
পাব । জড়জগতের জ্ঞানসম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বত! 
উপায় কি আছে? চিজ্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম: ৬ 
বেদই একমাত্র প্রমাণ ৷ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ্ঘারা থে জান! 
যায়, তাহা বদি স্বতঃসিদ্ধ বেদ-প্রমীণের অনুগত হয়, তা ূ 
প্রত্যক্ষাি প্রমাণের ক্রিয়া আদরের সহিত স্বীকার ক | 
অতএব প্রত্যক্ষাদির সাহচর্য্যে স্বতঃসিদ্ধ বেদই একমাত্র 
গীতা শ্রীভগবানের মুখবাক্য বলিষা শ্রীতোপনিষ্দ € 
অতএব তাহা “বেদ” । শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষিত দশমুল-তৎ রঃ 
সুতরাং তাহাও “বেদ? । সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরপ | 
প্রমাণ চূড়ামণি। অন্তান্ত স্মৃতি শান্তোক্তি যদি বেদান্ু | 
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রা প্রমাণ তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামগিক ; তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্বিক তন্সকল বেদার্থ 
ৰ ধাতুক্রমে তাহারাও প্রমাণ মধ্যে 
গণিত। বেদ বহতর গ্রস্থ। কালে কালে অসংলোক দেবের মধ্যে 
অনেক অধ্যায়, মণ্ডল ও মন্ত্র প্ৰক্ষেপ করিয়া আসিতেছে । যে 
গে-স্থানে বেদগ্রস্থ পাইলেই স্ব-স্থানে মানা যাইবে, তাহা! নয়॥ 
কালে কালে সৎস্ন্্রদায়ের আচার্যগণ যাহা যাহা স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহাই “বেদ'। যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহ! আমাদের অস্থীকাধ্য। ঈশ, কেন, ক প্রশ্ন, 
গুণক, মাওক্য, তৈত্তিরীয়, এতরেষ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতা- 
তর_এই একাদশ তাত্বিক উপনিষদ এবং গোপালোপনিষদ্‌ ও 
ধসিংহতাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপানা-সহায়রূপ তাপনী এবং 
বান্গণ, মণ্ডল প্রভৃতি খক্‌, সাম: যজুঃ ও অথর্বান্তর্গত কাও-বিস্তারক 
গ্রন্থ সমূহ আচাৰ্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যক্রমে এই 
দল বেগ্র্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার্দিগকে সৎপ্রাপ্ত 
“গাণ বলা বায়। যুক্তি যে চিদ্বিষয়ে শক্তিরাহিত্যপ্রযক্ত প্রবেশ 
করিতে পারেনা তদ্বিযয়ে প্রমাণ যথা--“নৈষা তর্বেণ মতিরাপনেয়া” 
(কঠ ৯২৯) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বেদবাক্য. তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ত্রঃ স্থঃ 
১) ইত্যাদি বেদান্তবাক্য। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন 
উর্কেণ যোজয়েং। প্রকৃতিভ্য:ঃ পরং যচ্চ তদচিন্তন্ত লক্ষণম্‌ ॥” 
( ভী্ুপৰব্ব ৫২২) এই মহাভারতবাক্যে যুক্তির সীম! নিদিষ্ট 
রি অতএব ভক্তিমীমাংসক শ্রীরপাচার্য্য লিখিয়াছে_ 
সি সিঃ পূর্ব ১৩২) প্ৰল্লাপি রুডিরেব স্যাৎভক্তিতত্বাব- 
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বোধিক| ৷ যুক্তিস্ত কেবলা নৈব যদস্তা। অপ্রতিষ্ঠত৷ ॥” অৰ্থাত 
“স্ীমন্তাগবতাদি শব্দ প্রমাণে জানা যায় যে, জন্মান্তরীন সংস্কারাম্দার 
ভগবদিষয়ে রুচি অল্প পরিমাণ হইলেও তন্দবারাই অধোক্ষজভক্তিত 
প্রকাশিত হয়, কিন্ত কেবল শুষ্ক যুক্তি অবলম্বন করিলে ভক্তিত 
উপলব্বিণ হয় না, কারণ যুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই । আরও (ভঃ রি 
ূর্ব্ব 9৩৩ )_“যত্বেনাপাদিতোহপ্যর্থ: কুণলৈরনুমাতৃভিঃ | অভিযু 
তাররান্থোরন্থৈবোপপাগ্ভতে ॥? অর্থাৎ_“তর্কনিপুণ কোন ঝাকি] 
তর্কদ্বারা অতি যত্বে একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন টি, কিন্তু গ্রবীন, 
তর অন্ত তাকিক এক ব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিয়া থাকেন। 
অতএব যুক্তির ভরসা কি? 

শ্ীদগমুলের দ্বিভীন শ্লোক £- হরিত্তেকং তন্বং বিধি 
স্বরেশ-প্রণমিতঃ যদেবেদং ত্রহ্ম গ্রকৃতি-রহিতং তত্তন্ুমহঃ। পরায় 
তন্ত্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ স বৈ রাধাকান্তে। না 
শ্চিহদর ॥৮ অর্থাং__“তন্গা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত ভ্রীহরিই একগাঃ 
পরমতন্ব। শক্তিশুহ্য নিধ্বিশেষ যে ত্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির রর 
মাত্র। জগৎকর্তা জগংপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অশমা 
সেই হরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎহ্বরূপ রা 
শ্রীহরিই ভগবান্। ছয়টা এইবর্/তত্বেই ভগবান্‌। বিষ্ণুপুর 
লিখিয়াছেন (৬৫৮৪ )-“এঁশবৰ্য্যস্ত সমগ্রস্তা বীর্ষ্যন্ত যশসঃ শরিয়া 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব্যরাংভগ ইতীঙগনা ॥? অর্থাৎ “সমগ্র এ 
সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র বশ: সমগ্র গ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান * 
সমগ্র বৈরাগ্য_এই ছয়টা অচিন্তাগুণবিশিষ্ট তত্্বব্থরূপ ভগবাদ, 
এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাদ্দিভাবে স্যন্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী ! কে 


চি 


থাকে ; ঘথা__বৃক্ষ অঙ্গী, তাহার ডালপালা অঙ্র। শরীর, অঙ্গী, 


হন্তপদাদি অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, 
তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময়বিগ্রহের শ্ীই অঙ্গী, এবং আর গুণ 
গুলি আন্র। এঁধৰ্য্য, বীৰ্য্য, বশ: এই তিনটা অঙ্গ, যশঃ হইতেই 
বিদ্তুত জ্যোতিঃ স্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ রণ-কূপে প্রতীয়মান; 


যেহেতু উহারা গুণের গুণ,_ স্বয়ং গুণ নয়। নিব্বিকার-ভ্ঞানই জ্ঞান 
ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রন্দের স্বরূপ । সুতরাং ত্রহ্ম চিন্ময় হলের 
অঙ্গকান্তি। নিধিবকার, নিন্ধরয়, নিরবয়ব, নিব্বিশেষ জক্গা স্বয়ং 
দিদ্ধতত্ব ন'ন - শ্ৰীবিগ্ৰহের আশ্রিত-তত্ব। অগ্নির প্রকাশ-গুণ স্বয়ং 
নয়__অগ্নির ্বরূপাঞ্রিত গুণ বিশেষ । বেদে স্থানে স্থানে 
| ত্রন্মের নিব্বশেষ-গুণ উল্লেখ করিয়া শেষে সর্বত্র ও শান্তি শান্তিঃ, 
ই হরিঃ $ এই বাক্যে শ্রীহরিকেই চরমতন্ব বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, 
 চিন্লীলা-মিথুন রাধাকৃষ্ণই সেই হরি। 
| পরমাআ তত্ত_-ভগবানের এশ্্ধ্য ও বীর্য, দুইগুণ ব্যাপ্ত 
ইয়া তিনি সমস্ত মায়িক জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। স্থাষ্টি করিয়া 
উগবান এক অংশে বিষ্ণুর্ূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান এক অং 
ইইলেও সর্বব্র পূর্ণ ; যথা বৃহদারণ্যকে (৫১) পপুরমদঃ পূর্ণমিদং 
| মং ূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণন্ পূর্ণমাদয় পূর্ণমেবাবশিষ্ঠতে ॥” অর্থাৎ 
খ পূর্ণ অবভারী ও এই পূর্ণ অবতার-উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্বশক্তি 
 ঈহিত পূৰ্ণ অবতারী হইতে পূর্ন অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রান্ত 
৷ ইয়ৈন। লীলাপুত্তির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণ স্বরূপকে আপনাতে 
এপূ্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন ; কোনবূপেই 
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পরমেশ্বরের পর্ণত্বের হানি হয় না।” অতএব পূর্ণ-স্বর্ূপ জগংগ্ররি 
জগৎপাত। বিষুই পরমাত্বা ; কারণোদক, ক্গীরোদক ও গর্ভোদক- 
শাষিবূপে তিনি ত্রিক্পধূক্‌ । চিজ্ঞৎ ও হি জগতে মধ্যত 
কারণ সমুদ্র ব| বিরজা, তাহাতে স্থিত হইয়া ভগবদংশ কারণা 
শায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর রে মায়াকে দৃষ্টি করি 
মায়াদার৷ স্থষ্টি করাইয়াছেন ; যথা গীতা বাক্য (৯/১০ )__“ময়াই 
ধ্যক্ষেণ প্রকৃতি: সুরতে সচরাচরং |”  অর্থাং_-“প্রকৃন্তিই আমার 
শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার; 
চিদ্দিলাসসন্বন্বীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, ত তাহাজে 
পর্বব-আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া, এ 
চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন।” বেদবাক্য--"“স এন" 
(এত ১।১) অর্থাং_-সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, “স ইমান 
লোকান, অস্থজত' ( এত ১১২ ) অৰ্থাৎ ‘সেই পরমাত্মা এইরা 
আলোচনা বা ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে থু 
করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি। মায়াপ্রবিষ্ট ঈক্ষণশক্তিই গর্ভোদক 
শায়ী বিষুঃ। মেই . মহাবিষুর চিদীক্ষণগত কিরণ পরমাণুমমূহই 
বন্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অ্ুষ্ঠমাত্র ক্ষীরোদশায়ী 
হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব--একক্রাবস্থান অবস্থায় “ছা পুর্ণ 
সযৃজ। সখারা” (শ্বেঃ ৪৬) ইত্যাদি র্মতিবচলনির্দিষ্ট পরমাত্মা ও 
জীব সেই ছুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূগ পক্ষী কর্ম্মফলদাতা, জীবরগ ! 
পক্ষী ভোক্তা ॥” গীতা, যথা ১৪১৪২) “যদযদ্বিভূতিমৎ দ্ধ 
শ্ীমদুরজিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোইংশসন্তুক 
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এবং “অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জ্ন। বিষ্টভ্যাহমিং 
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বুনন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ৷৷” ( গীঃ ১০1৪২) অর্থাৎ “অথবা 
অধিক কি বলিব, হে ঙ্জুন, সংক্ষেপে এই আধার প্রকৃতি স্ব্বশক্তি- 
সম্পর। তাহার এক এক প্রভাবদ্বারা আমি সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট 
হইয়া এই স্টাজগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্তমান আছি ।” অতএব 
পরম পুরুষ ভগবানের পরমাত্মার অংশ জগদনুগত বিশ্বজনক বিশ্ব- 
পালকাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছে । ভগবান সর্বদা এশ্বর্ধাপর 
ও মাধুর্য্যপর ৷ এঁশর্য্যপর প্রকাশে তিনি মহাবিষুর অংশী পরব্যোম- 
পতি প্রীনারায়ণ। শষ্য বিলাসে ভগবত্তত্ব নারায়ণ-ভাবে 
পরিলক্ষিত ; মাধুর্য প্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত মাধুর্য্যের 
পরাকা্ঠী__মাধ্ধ্য তাহাতে এত প্রবল যে, তাহার সমস্ত এখর্যয . 
সেখানে মাধুর্যের মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণ 
ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাস্বাদন স্থলে কৃষ্ণ সমস্ত 
রসের আধার এবং স্বয়ং রদ হইয়া পরম উপাদেয় তত্ব। অতএব 
(খথেদে ১২২১৬৪৩১ খক্‌ )-_“অপশ্যং গোপামণিপগ্ঘমানমা চ 
পরা চ পথিভিশ্রন্তম্। স সব্রীচীঃ। স বিষ্ণুচীব্দান আবরীবত্তি- 


₹ ভুবনেষস্তঃ ॥” " অর্থাৎ__“দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন 


নাই ; কখন নিকটে, কখন দূরে-_নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন ; তিনি 
কখন বহুবিধ বন্তাবৃত, কখন বা পৃথক্‌ পৃথক্‌ বন্ধ ছারা আচ্ছাদিত। 
এইরপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটা প্রকট লীলা বিস্তার 
করিতেছেন ॥”  (ছান্দোগ্য ৮/১৩১) __শ্যামাচ্ছবলং: প্রপঞ্চে 
শবলাচ্ছ্যামং প্রপত্যে”_( অর্থাৎ__৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি মুক্তযন্তর 
জীব ক্রিয়ার উল্লেখ । শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১৩২৮ ২_“এতে চাংশ- 
কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণন্ত ভগবান স্বয়ং”__অর্থাৎ “রামনৃসিংহাদি সঙ্র্ষণের 


১২৬ ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


অংশ বা কলা ; কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, ৷”  (গীঃ ৭৭) 
মত; পরতরং নান্তাং কিঞ্চিদন্ডি ধনঞ্জয়?  অর্থাৎ-হে ধনঞ্জয়, আমী- | 
হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই।” ( গোপালতাঁপনীতে__পূর্ব--২১) 
“একো বশী সর্ব্গগঃ কৃষ্ণঈড্য একোহপি সন, বহুধা! যোহবভাতি।॥' 
অর্থাৎ_“পরত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্বববশযিতা, সর্বব ব্যাপক, সর্ব্জীব ও 
সর্ব-দেববন্ধ্য, তিনি অদ্বযুজ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিবলে বহু প্রকাশ | 
ও বিলাস-মুত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।” এ সকল বিষয় জীবের 
বুদ্ধি যতদিন মায়িকগুণে আবদ্ধ থাকে, ততদিন শুদ্ধ সত্ব স্পর্শ করিতে | 
পারে না। উহা শুদ্ধসত্ব বিচার করিতে গিয়া, “মায়িক আকৃতি" 
বিস্তৃতির গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে * আরোপ করিয়া একটি 
প্রাকৃত মুক্তি গড়িয়া ফেলে। আবার ভীত হইয়া তাহা হইতে নির্ 
হয় ; নিরস্ত হইয়া নিরাকার নিবিবশেষত্রন্ম কল্পনাকরতঃ পরম 
হইতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ চিন্ময় মধ্যমাকীরে উল্লিখিত দোষে 
= কোন সম্ভাবনা নাই । নিরাকার “নিবিবকার” “নিক্কিয়' এই সম 
'গুণই মায়িক-গুণের বিপরীত ভাব 1 সে-সকলও এক প্রকার গ্ত্ণ। 
আবার সুন্দর, উল্লাসময় বদন, কমল-নয়ন, শান্তিপ্রদ পাঁদপন্স। কলা" 
বিলাসোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময়ুস্বরূপাত্ক এট 
' চিদ্দিগ্রহ আর এক প্রকার গুণ। এই দুই প্রকার গুণের আঁধারবণ 
মধ্যমাকার প্রীবিগ্রহ অত্যন্ত উপাদেয় : প্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা ধঃ 
__“নির্দবোষগ্ণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুনৈশ্চ এ 

. আননদমাত্র-ক্রপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্গগত-ভেদ- -বিবঞ্জিতাকা। 
শরীকৃষ্ণবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে জড়গুণ বা জড় কিছুমাত্র নাই 
তাহা জড়ীয়'দেশকালের বশীভূত. নয়, সর্বত্র সর্ধকালে গং 
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ৃ র্ণরূপে বর্তমান। তিনি অখঞ্ড অদ্বযজ্ঞানন্ববূপ বস্তু । জড়জগতে 
 দিকঅপরিমেয় জড়বন্ত ; তাহার ধর্ম্মানুসারে মধ্যমাকার বস্তু সব্বগ 
| হইতে পারে না। চিজ্জগতে ধর্মনকল অকুণ্ঠ, অতএব মধ্যমাকার 
বিগ্রহ সর্ধ্বব্যাপিত্ব__একটী ধৰ্ম্ম, তাহা জড়জগতে মধ্যমাকার 
মত থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণের চিদ্বিগ্রহে লুন্দরূপে থাকে_ ইহাই 
ই বিগ্রহের অলৌকিক ধর্ম, ইহাই চিদ্িগ্রহের মাহাত্ম্য । সেই 
মাহাত্ম্য কি-সর্ববব্যাপি_ ত্রক্মভাবে হইতে পারে? জড়ের দিণ্দেশ- 
'কালগত ধৰ্ম্ম৷ - কাল হইতে যে পদার্থ স্বভাবতঃ মুক্ত, তাহাকে 
দিদ্দেশকালের অন্তবর্তী সর্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান করিলে 
তাহার কি মাহাত্ম্য হইল ? শ্রীকৃষ্ণের -ব্রজধামই ছান্দোগ্যেল্লিখিত 
‘ব্রম্মপুর' ; তাহা পুর্ণবূপে-চিৎ-তত্ব। তাহাতে সর্ব্বচিদগত বিচিত্রতা 
"আছে ; চিদগত প্রকরণ, - স্থান. চিদগত, মৃ্জলাদি, নদী -বৃক্ষাদি, 
"আকাশ, সূর্যা-চক্্র-নক্ষত্র__সমস্তই সমাহিতভাবে আছে। সেখানে 
'জডুদোষ ‘বিন্দুমাত্র নাই ;-তাহা. চিৎসুখে পরিপূর্ণ শ্রীমায়াপুর 
মবদীপ-ও.সেই: চিদ্ধাম। -মায়ানিশ্মিত, জড়জালের উপর উপবিষ্ট 
হইয়া চিন্ত স্পূর্ণ করিতে - পারা যায় না । সাধুকৃপাবলে চিন্তাব 
উদিত৷ হইলে' এই সকল ভূমিকে চিম্ময় দেখিতে পাওয়া যায় ও 
বজবাস দ্িদ্ধ হয়। - মধ্যমাকার হইলেই যে দোষ-গুণসকল থাকিবে 
আহা নয়। -জড়কুঠবুদধির, কুসংক্কারফলে. চিন্ময় মধ্যমাকার-িগ্রহের 
“যাহাত্য- সুদূরবর্তী থাকে। সর্বশক্তিমান শ্রীকষের পক্ষে সমস্ত 
| অঘটন ঘটনা হওয়া আশ্চৰ্য্য নয়। তিনি লীলাময়, স্বেচ্ছাময় এবং 
| ঈরবণক্তি সম্পন্ন । ইচ্ছা করিলেই প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ ্রীবিগ্রহাদি 
নু প্রকাশ করিতে পারেন_ ইহাতে সন্দেহ কি? 
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ব্ৰীকৃ-্ুর অনন্ত দিদ্গুণের মধ্যে ভিক্তবাৎসল্য' একটা ॥ 
ভক্তগণকে হ্লাদিনীশক্তির বল প্রদান করিয়া চিল্লক্ষণের দর 
স্বগ্রকাশকে দেখিতে ভক্তগণকে শক্তি দিয়াছেন । ভক্তগণের নিন 
তাহার লীলা সম্পূর্ণ চিল্লীলা গৌরবে প্রকাশিত আছে। অভ 
গণের-চন্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, অপরাধ-দোধে মায়িক থাকায় ভগ্নী 
ও মানব-ইতিহাসে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না। তাহার অব! 
জগন্মঙ্গলকর। অবন্ঠার-লীলাকে ভক্তগণ শুদ্ধচিন্ীলাস্বরপে দর 
করেন। অভক্তগণ জড়মিঅতত্ব বলিয়া দেখিলেও তন্রশনেবন্তণ্ি 
বলে একপ্রকার  স্ুকৃতির উদয় হয়। সেই সুকৃতিপুঞ্জ পুষ্ট ইহ 
অনন্ত কৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধারূপ অধিকার উদয় করায় । অহ 
অবতার-গ্রকাশ দ্বারা জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে । 
দেব সৰ্ব্বত্ৰ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণলীলা গান করিয়াছেন। কৌন 
" মৃখ্যবৃত্তি অবলন্থ করিয়া কোনস্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া? 
করিয়াছেন। শব্দের অভিধা-বৃত্তিই মুখ্য ; তাহ! অবলম্বন করি 
“শ্যামাচ্ছ বলং প্রণগ্ে” ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেষাংশে রঃ 
নিতাতা ব্যাখ্যাদি এবং মুক্তজীবের স্ব-স্রসান্ুসারে কৃষ্ণসেবা ঝর 
করিয়াছেন। শব্দের লক্ষণা-বৃত্তিই গৌণবৃত্তি। যাজ্ঞবন্ধা, গাগা! 
মৈত্রেষী-সংবাদে প্রথমেই লক্ষণা-বৃত্তিতে কৃষ্ণগুণ বণিত হইয়া 
অবশেষে মুখ্য বর্ণনদ্ধারা তদ্বণনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে! ) 
কোনস্থলে অধ্য়-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া ভগবানের নিত্যলীলার ত্য 
করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক-পদ্ধতি অবন্থন কিয় 
ও পরমাত্মার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণকে বর্ণন ক 
বেদের প্রতিজ্ঞা । বি 
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| নাধারণ জীবগণ, উপান্তদেৰ ও দেবীগণ এবং ভগবান 
ছাদের মধ্যে যেগুণ-তারতম্য, কৃষ্ণণ্ডণ বর্ণনে অন্তান্তের গুণ পরিমাণ 
নিৰ্ণীত হইয়াছে £ যথা মীমাংসক-বাক্য, (ভঃ রঃ সিদ্ধুঃ দঃ বিঃ ১ম 


| ১১-১২৷১৪"১৮)__অয়ুংনেতা * + * * গোবিন্দস্ত চতুষ্টয়ুম ৷৷ যথা 
[এই নায়ক কৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্সংলক্ষণযুক্ত (৩) সুন্দর, 
| (৪) মহাতেজা” (৫) ব্লবান্ঃ (৬) কিশোর-বয়ুসযুক্ত, (৭) বিবিধ- 
অছুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্পটু' 
(১১) নুপপ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভাযুক্ত; (১৪) বিদগ্ধ 
৫) চতুর, (১৩) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-' 
কালপাত্রজ্ (২০) শাস্ত্-দৃষ্টি-যুক্ত, (২১) শুচি, (১২) বশী অর্থাৎ 
ডিতেন্ত্রিয়, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, 
(২৭) ধৃতিমান, (২৮) সমদর্শন, (২৯) বদান্য, (৩০) ধাণ্মিক, (৩১) শুর, 
(৬২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জা- 
যুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্ত-বন্ধু, (৪০) 
গ্রমবশ্য, (৪১) সর্বব-স্থুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীতিমান, 
(8) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাখুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারী মনোহারী, 
(৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) এশবরযযুক্ত ৷ 
| এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সৰ্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ- 
মযুত্জরূপে কৃষ্ণে বর্তমান । এই পঞ্চাশের উপর আর পীচটি মহাগুণ 
কৃষ্ণে পূর্ণন্ূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতার বৰ্তমান ৷ 
| ১) সর্বদা স্বরূপ সমপ্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনৃতন, (৪) 
| *চিদানন্দ-ঘনীভূত স্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্বব- 
সিদ্ধি নিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পীচটী গুণ 
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বর্তমান আছে। তাহাও শ্ৰীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবা? 
দেবতা কিন্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্য মহাশক্তি 
(২) কোটী ত্রহ্মাগুবিগ্রহত্ব, (৩) অকল-অবতার-বীজত্ব, (8) হত 
সুগতিদায়কত্, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্_এই পাঁচটী & 
নারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে অদুতরূপে বর্তমান ৷ এইধাঁ! 
গুণের অতিরিক্ত আরও চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত আছে৷ 
তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই__(১) সর্র্বলোকের চমংকারি 
লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শো 
বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ধী মুরলী-গীতগান 
(8) ধাহার সমান-ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবং বিবিধ রূপের সৌন্দর্য্য 
চরাচরকে বিশ্বয়ান্িত করিয়াছে। এই ৬৪ গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিফি' 
রসামৃত-সমুদ্রস্বরূপ । শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র-ইহাং 
ভগবানেরঅংশ-গুণ-বিশিষ্ট, জগদ্যাপারে অধিকার প্রাপ্ত ভগবদিদু 
রূপ অবতার বিশেষ, স্বরূপতঃ তাহারা সকলেই ভগবদ 
তাহারাও জীবগণের অধিকার ভেদে উপাস্য দেবতা বলিয়া গং 
গণিত ; ভগবন্তক্তির অঙ্গস্বরূপে "তাহাদের পুজা করা বিধিদি 
দেব-দেব মহাদেব ' ভগবতক্তি পরিপূর্ণ হইয়া ভগবত্তত হইতে অপ 
হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই মায়াবাদ পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহ 
চরমব্রঙ্গতত্ব বলিয়া আশ্রয় করেন। তাহাদের কৃপায় বহুভক্ত ৫৫ 





ভক্তি লাভ করিয়াছেন। 


ীদশমূলের তৃতীয় শ্লোক :“পরাখ্যায়াঃ পরের 
স্বে মহিমনি স্থিতো জীবাখ্যাং স্থামচিদভিহিতাং তাং তরি তরিপরদিকাঃ 
যতনে শক্তিং সকলবিষয়েপ্রেরণ পরো বিকারাদৈঃ শুন্য ঠা 
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্‌ দুধাহযং বিজয়তে ॥” অর্থাৎ “তাহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে 
তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্য ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ স্বমহ্ম- 
পে নিত্য অবস্থিত জীবশক্তি, চিচ্ছন্তি ও মায়াশক্তিরূপ 
 বরিপদিকা শক্তিকে উপযুক্ত বিষয-ব্যাপারে সর্বদা প্রেরণ করিতে" 
| হেন । তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্বিকার পরম-তত্বরূপ ‘ভগবান, পূর্ণরূপে 
নিত্য বিরাজমান ৷ 
পরমবন্তুর সর্ব্বাবস্থায় শক্তির পরিচয় আছে। বেদ (শ্বেঃ ৬৮) 
রলেন,__“ন তত্ত কাৰ্য্যং করণঞ্চ বিদ্াতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ 
[তে। পরাস্তশক্তির্ধ্বিবিধৈব শ্রায়তে স্থাভাবিকী ভ্ঞানবল ক্রিয়া 
চ॥৮ অর্থাৎ__ণ“সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয-সাহায্যে কোন 
কার্য নাই, যেহেতু তাহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। 
তাহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ ; অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য 
পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে . ফর্ধবদা সর্বত্র থাকিয়াও 
্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্যলীলাবিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি 
পরাংপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে 
পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার । তাঁহার অবি- 
চিতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামগ্রস্ত হয় না। সেই 
অবিচিন্তুশক্তির নাম পরাশক্তি ।- এক হইয়াও সেই স্বভাবিকী- 
শক্তিজ্ঞান (চিৎ বা সম্থিৎ) বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া 
{ আনন্দ বা হলাদিনী ) ভেদে বিবিধা।” চিচ্ছক্তি-বৰ্ণনে (শর উঃ 
১।৩)-“তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন, দেবাত্মশক্তিং ্গুণৈনি- 
স্টিম যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্রযুক্তান্তধি তি 
| ট্রেক: ॥৮ অৰ্থাৎ “এক অদ্বয়তত্ব শক্তিমান, যে পরমপুকষ কাল ও 
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জীবের সহিত স্বভাবাদি কারণ সমূহকে নিয়মিত করিয়। প্র 
পাইতেছেন, তাহারই আত্মভৃতা ও নিজপ্রভা দ্বারা সংবৃতা শক্তিকে 
সেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযুক্ত হইয়া! কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন! 
জীবশক্তি-বর্ণনে ( শ্বেঃ উঃ ৪1৫ )__“অজামেকাং লোহিতশ্ুরর কৃষ 
বহ্ৰীঃ প্রজাঃ হুজমানাংসরুপাঃ ৷ অজো| হ্যেকো| জুষমাণোহনুণে | 
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাম জোহন্যঃ ॥” অর্থাৎ“ ত্রিগুণমযী 
বহুপ্রজার জনযিত্রী, সমানাকারা, এক প্রকৃতিকে এক ঝিজ্ঞানা 
অজ ( জন্মাদি রহিত ) পুরুষ সেবা করিয়া থাকেন । অন্ত বিজ্ঞান 
অজ-পুরুষ ভুক্তভোগ! এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। 
মায়াশক্তি_বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ৪1৯ )-_“ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্র 
ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদস্তি। অন্মান্মায়ী স্থজতে বিশ্ব 
তন্মিষ্চান্তো মায়য়া সন্গিরুদ্ধ; ৷৷” অর্থাৎ “বেদসমূহ, যজ্ঞসকল দা 
ব্রত, ভূতও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদ কীর্তন করিয়া থাকে 
এই সকল যে বিশ্ব ( প্ৰপঞ্চ ) হইতে মায়াধীশ পরমেশ্বর সৃষ্টি কা? 
সেই প্রপঞ্চে অন্ত জীব বাস করিয়া মায়ার দ্বারাই সম্বন্ধ হইয়া মণ, 
সাগরে পরিভ্রমণ করেন। “পরাস্ত শক্তিঃ” এই বাক্য পরম? 
অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও একটা শ্রেষ্ঠ শক্তি স্বীকৃত হইয়া 
নিঃশক্তিক অবস্থা তাহার কোথাও বর্ণিত হয় নাই। সবিশে 
আবির্ভীবে তিনি ভগবান্‌ এবং নির্বিবশেষ আবির্ভাবে তিনি রর 
নিধিবশেষ গুণটাও সেই পরাশক্তিই প্রকাশ করেন। অতএব নি 
নিধিবশেষ-্রহ্ষেও শক্তির পরিচয়, দেখা যায় ॥ সেই শ্রেষ্ঠ শর্জি 
'পরাশক্তি” স্বরপশক্তি', “চিচ্ছক্তি' ইত্যাদি নামে স্থানে স্থানে রা 
রা হইয়াছে। লুপ্তশক্তি ব্ৰহ্ম একটা ভানমাত্র_ মায়াবি 





নিত্যধর্্ম ও সন্থন্ধাভিধে়-প্রয়োজন শক্তি বিচার-তত্ব . ১৩৩ 


করিত তন্ব। নি্িবশেষ-ত্হ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত । সবিশেষ 
ও নির্বিশেধত্রক্ম এইরূপ বেদে ( শ্বেঃ ৪১, ৩১ ও ৬১৬) বণিত 
হয়াছেন_“ঘ একোইবর্ণো । বহুধা শক্তিযোগাদ্‌ বর্ণীননেকান্‌ 
নিহিতার্থো দাতি ॥”  অর্থাৎ-পিরমেশ্বর অদয়জ্ঞানতত স্বশক্তি 
মাত্র সহায় । এ জগতে যাহা কিছু, সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির 
প্রকাশ। তিনি নিজশক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি 
বং ্রাহ্মণাদি বর্ণ বা প্রাকৃত জপ রহিত হইয়াও নিজ নানা শক্তি- 
দার ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও শুক্কাদিকূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন।” “যয 
একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ধবাল্পোকান শত ইঈশনীভিঃ॥ 
অর্থং__“যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ ; তিনি স্বশক্তির দ্বারা লোক 
সকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।” অতএব পরমতত্বের শক্তি 
কখনই লুপ্ত হয় না. তাহা সৰ্ব্বদা ক্বপ্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ_ 
তত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিত্যরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়_-'স 
বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞ: কালকারো গ্রণীদর্ব্ব বিদ্‌ যঃ। প্রধান- 
ক্ষেত্র্পতিগুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ ॥” ( শ্বতাশ্বঃ ১1১৬) 
অর্থাং_ পতিনি । ভগবান্‌) বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনি। 
তিনি জ্ঞানী, কালকর্তা, গুণী ও সর্ধবজ্ঞ। তিনি প্রধান অর্থাৎ জড়, 
ে্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব-শক্তির অধীশ্বর ও গুণেশ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরও 
শক্তিমত্তত্ব এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের মূলকারণ। 
ত্রিপদিকা শক্তির বিবরণে এই মন্ত্রেই ‘প্রধান’ শব্দে মায়াশক্তি, 
‘ক্ষেত্ৰজ্ঞ’ শব্দে জীবশ্তি, ক্ষেত্ৰজ্ঞ পতি’ শব্দে চিতশক্তি লক্ষিত হয়। 
বঙ্ধাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা-ভেদে লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ 
যাযাবাদাস্তর্গত মতবাদ মাত্র; বস্তুতঃ, তিনি সৰ্বদা সৰ্বশক্তিমান,। 
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সেই অবন্থাই তাহার স্বমহিমা ও স্বরূপে অবস্থান ; সেই অবস্থাতে 
তিনি পরমপুরুষ এবং শক্তিযুক্ত হইয়াও ম্বেচ্ছাময় ৷ বেদান্তমা 
শক্তি-শক্তি ঘতোরভেদঃ এই উক্তি বিচারে, শ্রুতি সকল সিদ্ধায | 
করিয়াছেন যে, শক্তিমান, পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপুথক্‌। কার্য 
সকল শক্তির পরিচয়, কার্ধ্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা! শক্তিমানের 
পরেচয। জড়জগৎ মায়ীশক্তির কার্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য, 
চিজ্জগং চিচ্ছক্তির কার্য ৷ চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও  মায়াশক্তিরে 
 নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রেরণ করিযাও তিনি স্বয়ং কার্য্য হইতে 
নিলিপ্ত ও নিবিবকার। 'নিধ্বিকার’ বলিলে মাধিক বিকারশুন্যতাকে 
বুঝাইবে। মায়া! স্বরূপশক্তির ছায়া । . তাহার যে কাৰ্য্য, তাই 
সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়। মায়াবিকার.. নিত্য নয়, অতএ 
পরমতত্বে সে বিকার নাই। পরমতত্বে যে ইচ্ছা! -ও' বিলাসরূপ বিকার 
আছে, তাহা অদ্বয়জ্ঞানের অন্তর্গত | স্বেচ্ছাক্রমে মায়িকশক্তি দ্বার 
জড়জগৎকে উদয় করিয়াও তাহার চিৎন্বরূপতা অথগুরূপে আছে। 
চিদ্বৈচিত্রো মায়া সম্বন্ধ নাই। যাহাদের বুদ্ধি মাযিক, তাহ? 
চিদ-বৈচিত্র্য-বর্ণনকে মায়িকরূপে দেখে, যথা-_কামলা-রোগী সবদ' 
বর্ণকেই নিজদোধ দূষিত হরিপ্রাবর্ণ বিশিষ্ট দেখে__এবং মেথাচ্ছ চর 
সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখে। ইহার মূল তাৎপর্য এই যে, মায়াশডি 
চিচ্ছক্তির ছায়া, অতএব চিৎকার্য্যে, যে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহ 
হেয় প্রতিফলনই মায়া-বৈচিত্্ ; বহি শ্যে সাম্য আছে, কিন্তু € 
ব্যাপারে বিপর্যয় । আদর্শ নরশরীরের আকৃতি সমতল কাচা? | 
যেমন মোটের উপর সমান দৃশ্য প্রতিভাত হয়, অঙ্গসকল বিপর্যয় 
ক্র.ম লক্ষিত হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তকে বামহস্ত ও বামহস্তকে রদ] 
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হন্ত ইত্যাদি দেখা যায়, তদ্রপ চিজ্জগতের বৈচিত্র্য ও মায়িক জগতের 
বর্চিত্র। হুল দর্পণে সমবোধ হইলেও সূন্মদর্শণে বিপর্য)স্ত। 
মাঘাবৈচিত্রয চিদ্বৈচিত্ৰেরই বিকৃত প্রতিফলন। অতএব তদুভয়ের 
বর্ণনে সাম্য, কিন্তু বস্তুতে পার্থক্য আছে। মায়িক-বিকার-শুষ্য সেই 
কেছাময় পুরুষ মায়ার অধ্যক্ষ স্বরূপ তাহাকে নিজকাধ্য 
করাইতেছেন। 

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান তত্ব, জীমতী রাধিকা তাহার পুর্ণশক্তি ; 
গ্রীমতীকে পূর্ণ স্বরূপশক্তিও বলা যায়। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ 
পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, অগ্নিও তাহার দাহিকা৷ শক্তি যেবূপ অপৃথক্‌, 
তদ্রপ রাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন স্থলে নিত্য পৃথক্‌ হইয়াও দর্ব্বদা 
অপৃথক্‌। সেই স্বরূপশক্তি হইতে “চিচ্ছক্তি”, 'জীবশক্তি' ও মায়া- 
শক্তি' তিনপ্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায় । চিচ্ছক্তির অন্যতম নাম 
'অন্তরঙ্গাশক্তি' জীবশক্তির অন্তর নাম “তটস্থাশক্তি' ৷ মায়াশক্তির 
অন্তর নাম ‘বহিরঙ্গাশক্তি'। ব্বরূপশক্তি এক হইলেও উক্ত তিন” 
রূপে কাৰ্য্য করিয়া থাঁকেন। স্ববূপশক্তিতে যে সকল নিত্য লক্ষণ 
আছে, তাহা৷ পূর্ণরূপে চিচ্ছক্তিকে প্রকাশিত। স্বরূপ-শক্তির লক্ষণ 
নকল অন্ু-পরিমাণে জীবশক্তিতে প্রকাশিত ৷ স্বরূপ শক্তির বিকৃতি 
মায়াশক্তিতে প্রকাশিত। স্ববূপশক্তির অন্য তিনপ্রকার "স্বভাব 
কাশিত আছে :-_ হুলাদিনী, 'সন্ধিনী' ও 'সন্বিৎ, তাঁহাদের নাম 
মূলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; -“স বৈ হলাদিষ্যায়াঃ প্রণয়- 
বিৰতেহল্দনরতঃ তথা সম্থিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রগিতঃ 


ৃ আআ জীসন্ধিন্ত৷ কৃত বিশদ-তদ্বামনিচয়ে রসান্তোধে মগ্চো ুজরস 
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ব্লামী বিজয়তে ॥”  অর্থাং__স্বরূপশক্তির তিনটি প্রভাব 
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‘হলাদিনী’, ‘সম্বিত’ ও 'সন্ধিনী'। হুলাদিনীর প্রণয়-বিকারে রর! 
সববর্দা অনুরন্ত এবং সন্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তর্গ-ভাবদারা সর্বদ | 
রসিত-স্থভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল বৃন্দাবনাদি ধামে দে | 
বেস্ছাময় ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যরসসাগরে মগ্রভাবে বিরাজযাঃ 
ইহার ভাবার্থ এই যে,_হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ স্বরূপশক্তি 
বৃত্তিত্রয় সৰ্ব্বত্ৰ পরিচিত । স্বরূপশক্তির হলাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে বৃযভা 
নন্দিনীবূপে সম্পূর্ণ চিদাহলাদ প্রদান করিযী থাকেন। স্বয়ং কৃ 
প্রিয়ঙ্করী' হইয়া তিনি মহাভাব-স্বরূপ। এবং নিজ কায়ব্যুহ-ন্থর!? 
অষ্টপ্রকার ভাবকে 'অষ্টসধী” 'প্রিয়সখী’, 'নর্মাসখী?, 'প্রাণমখী'€ 
পরম “প্রেষ্ঠসখী'_-এইবূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে চারিগ্রকা 
সথীবূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা চিজ্জগত্রূপ ব্রজের নিত্য 
সখী ৷ ব্বরূপশক্তির সন্থিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছে, 
স্বরূপশক্তির সন্ধিনী ব্রজের ভূ-জলাদি বিশিষ্ট গ্রাম, বন, নিক 
তথা গিরি-গোবদ্রনাদি বিলাসপীঠ এবং শরকৃষ্ণের ভ্রীরাধিকার € 
তৎ সখী-সখাঁ, গোধন, দামাদির চিন্ময় কলেবর ও বিলাসৌপকর 
সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হলাদিনীর প্রণয়-বিকারে সৰ্ব 
পরমানন্দরত এবং সন্বিতের প্রকটিত রহস্তজনিত ভাবনিচয়ের মি 
ক্রিয়াবান্‌। গোচরণাদি এবং রাসলীলাদি__সমস্তই সম্ধিদাশ্রি 
কৃষ্ণক্রিয়া। সন্ধিনীক্বত ধামে ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ সর্বদা রাগ, 
শ্রীকৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে, সব্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই Hl) 
উপাদেয় ৷ 
জীবশক্তি যেরূপ স্বরূপ বি অণু, স্বরূপ শক্তির এ তি 
জীবশক্তিতে অণুরূপে বরতমান__হলাদিনীবৃত্ি জীবে ব্ৰহ্মানন্দ বর 
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নিতানিন্ধ৷ সঙ্গেতবৃত্তি জীবের অনু্চতন্য আকারে প্রকাশিত। 
দর্ননশক্তির হলাদিনীবৃত্তি মায়াশক্তি জড়ানন্দ, সমিতবৃন্তি জডব্ষিয়- 
দ্রান ও সন্ধিনীবৃন্তি হইতে চৌদ্বলোকময় জড়তক্ষাণ্ড ও জীবের 
জড়ণরীর বিষয়গুলি পুথক্‌ পৃথক্‌ চিন্তা করা যায়, কিন্তু সহন্ধস্থলে 
সন্ত অচিন্ত । জড়জগতে বিরুদ্ধ ধর্মের একত্রাবস্থান অসস্তব : 
রে হেতু বিরুদ্ধ ধর্ম নকন পরস্পর নষ্টকারী। কৃষ্ণের শক্তি এরূপ 
অচন্তা যে, চিজ্ঞগতে সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম-সামগ্তস্তের সহিত সৌন্দধ্য 


কৃষ্ণ যুগপৎ স্বরূপ ও অব্ূপ, 


নির্লেপ ও ক্রিয়ামযু, অজ ও নন্দাতুজ, সববারাধ্য ও গোপ, সর্ব 
ও নরভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নিব্বিশেব, চিন্তাতীত ও রসময়, অসাম 
নিকটস্থ, নিবিব গোপীদিগের 


টু নকল কৃষ্ণ 
স্বরূপে, শ্রকৃঞ্ণধামে ও এ্রীকৃঞ্ণলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জস্তভাবে 


ন 


চনানাপোষক- ইহাই শক্তব্-অচিন্তাত্ব। এ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ 





“তপামিপাদো জবনোগ্রহীভা গশ্যতাচন্ত্রঃ স শুণোত্যকণঃ | 
সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যান্তি বেভ্তা তমাংরগ্যুং গুরুষং 
 মহান্তম, 0১ (শ্বেঃ২১৯) অর্থাঘ_ “সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হন্ত" 
| রহিত হইলেও বেগবান্‌ এবং সর্ববগ্রাহী অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত হস্তপদ- 
| যুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ 
করেন, অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ 
ধকল বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাহাকে মাপিয়া লইবার কেহ 
নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্তচরণচক্ষুকরণযুক্ত চিন্ময়রূপবিশিষ্ট 
ই ইইতে পারেন, ইহ! জীবের সসীমবুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না 
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্রহ্মাবিদ্গণ তাহাকে সব্বকারণ কারণ, মহান, পুরুষ বলিয়া কীর্কা 
করেন।” ইঈশাবান্তে (৫ম ও ৮ম মঃ তি জিডি তন্ৈজরতি | 
তদ্দ,রে তত্বন্তিকে। তদন্তরস্য জবর তদু সব্বপ্তাস্য বাহাত:॥" | 
অর্থ “সেই আত্মতত্ব সচল ও অচল, দুরে ও নিকটে, বিশ্বে 
অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান__ইহাই সব্শক্তিমান্‌ ভগবানের অচিন্ত | 
শক্তিত।” “স পৰ্য্যগাচ্ছক্ৰমকায়মত্রণমস্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম। 
করির্নীী পরিভুঃ খ্বযন্তুর্যাথাতথ্যতোহর্থান,  ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভা; 
সমাভ্যঃ॥৮  অর্থাৎ__“সেই পরমাত্মা সব্ব ব্যাপী, শুদ্ধ, স্থললিঙ্দরগ 
জড়দেহ রহিত, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশুন্ত, মায়াতীত, কান্তুদশী 
সববর্ঞ, সবের্বাপরি, স্বয়ংপ্রকাশ । তিনি স্বয়ং অচিন্তযশক্তিদ্বা 
অন্ত নিত্যপদার্থ সকলকে তত্তৎ বিশেবদ্ধারা পৃথক্রূপে বিধান 
করিয়াছেন।” বেদে অনেক স্থানে স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীণ 
হওয়ার উল্লেখ আছে। তলবকারে উমা-মহেন্দ্র-সংবাদে কথিত 
হইয়াছে যে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অন্ুরবিনাশ করিয়া অহঙ্কৃত হন। 
দেবতাগণ অহঙ্কারে পরস্পর দর্প করিতেছিলেন, এমন সময় পরত্রগ 
বভবান, আশ্চর্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া উহাদের অহঙ্কারের বিষ 
জিজ্ঞাসা করতঃ উহাদিগকে স্বশক্তিক্রমে একটি তৃণ ধ্বংস করি 
দিলেন। দেবতারা ভগবানের রূপে ও সামর্থে আশ্চ্য্যদ্বিত হই 
পড়িলেন, যথা (কেঃ উঃ ৩৬)--“তন্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি 
তদুপপ্রেয়ায় । সর্বজবেন তন্নশশাক দগ্ধম,। স তত এব নিববৃে 
নৈতদশকং বিজ্ঞাতু যদেতদযক্ষমিতি ৷” অর্থাৎ__“ইহা দগ্ধ ক 
দেখি”_এই বলিয়া হুক্মজাতবেদা অচির = স্মুষে একটি তৃণ স্থাপি 
করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়া তৃণকে দগ্ধ করিব 





এ. 
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| নিমিত্ত উন্ভত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও 
| তিনি উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মের নিকট 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাবৃন্দের সমীপে গমনপূর্বক বলিলেন, 
২ এই পূজনীয় পুরুষ কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে 
. পারিলাম না।” বেদের গূঢ় তাৎপর্ধ্য এই যে, ভগবান, অচিস্ত্যন্ুন্দর 
পুক্ষ। সেন্বাক্রমে- অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন। 
(ভৈঃ আঃ বঃ ৭ম অন্থুঃ ) “যদ্বৈতৎ সুকৃতম, রসো বৈ সঃ। রসং- 
হোবায়ং লব্ববানন্দী ভবতি। কো হোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাং। যদেষ 
আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। এষ হোবানন্দয়তি॥” (তৈ২৭) 
অর্থাৎ “যিনি সুকৃতম্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসম্বরূপ। এই রমন্বরূপ 
ত্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন। সেই ব্ৰহ্ম যদি আনন্দ- 
স্বরূপ না হইতেন তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণ ব্যাপার 

সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত ? : | 
মায়াবদ্বজীবের পরাক্‌ ও প্রত্যক ভেদে দুই প্রকার 
অবস্থিতি। . পরাক্‌ অবস্থিতিক্রমে জীব কৃষ্ণ বহিষ্মুরথ, অতএব . 
বৃষ্ণসৌন্দৰ্য্যদশনে অক্ষম-__তিনি বিষয়মুখ হইয়া মায়িক বিষয় 
চিন্তুন ও দর্শন করেন। প্রত্যেক অবস্থিতি পুরুষ মায়ার প্রতি 
গরাব্দষ্টিযুক্ত অর্থাৎ পরাজুখ_কৃষ্ণের প্রতি তাহার সাম্মখ্য 
ইইয়াছে, অতএব কৃষ্ণের রস স্বরূপ দর্শনে তিনি সমর্থ । কঠে 
| বলিয়াছেন, (২১।১)-_পপরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্তুস্তন্মাৎ পরাঙ, 
"গতি নাস্তরাত্মন্‌। কশ্চি্বীরঃ প্রত্যগাত্মান্মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্- 
| মিচ্ছন্‌।” অৰ্থাৎ “ৰন্ধা ইন্দরযসমূহকে বহিম্ম্র্থ করিয়া রচনা 
ন, সেই হেতু জীব বাহা-বি্ষিয় দর্শন করিয়া থাকে । বহিম্মু খ- 
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প্রবৃত্তি নিবন্ধন তাহারা নিজ নিজ অন্তরাত্া। শ্রীভগবানকে দর 


ঢু 


টে 


করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিত্যন্থবূপে প্রতিষ্ঠিত 
ইচ্ছুক, তিনি বহিষ্মু্ঘ-ৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অন 


ক্রীভগবান্কে অবলোকন করিয়া থাকেন 1৮ ‘রসে বৈ সঃ মৃত 
গোপাল তাপনীতে বণিত হইযা;ছ ( পু ১৩1১ )__.”গোপােঃ 


[i 


AS 
এআ 


ন] 


সৎপুণ্ডরীক নহনং মেঘাভং বৈদুতাম্বরন্‌ । দ্বিভুজং মে নগুদরাা 
বনমালিনমীশ্বরম্‌॥ অর্থাৎ “গোপবেশ। নির্মল পদ্মপলাশলোচদ। 
মেঘের ন্যায় শ্যাম-চিকণ__আাভাযুক্ত, বিদ্যুতের হ্যায় জ্যো্তিয় 
হত, টি সন্বেত্তা, গলদেশে বনমালা-লম্থি 
চিতদ্বারা যিনি ধারণা করেন, তাহার মংগার 


al 
রিহি 
রাহ 


পীতবর্ণবসন প 
পরমেশ্বর রি 
মুক্তিলাভ হয়! ) কঠে বলিয়াছেন, তে মাধ 

যেহনুগ্ন্তি ধীরাস্েষাং শান্তি; শাশ্বতী নেতরেযায্‌ ৷” তর্াব 
নে সেই পরমাত্মাকে আত্মন্বরাপে দর্শন করেন, তাহাদের 
নিত্যানন্দ লাভ হয়, অপরের তাহা লাভ হয় না)? কি উপাঃ 
দেখিতে হইবে - তাহা কঠে বলিয়াছেন__“নায়মাত্বা প্রবচন 
লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।' যমে বৈষ বুণুতে তেন লভাঃ' 
স্তৈঘ আত্মা বিবণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥” (অর্থাৎ ৯৩ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য ) (ভা 
১০৷১৪ ২৮ )-- “তথাপি তে দেব পদাশ্ুজদ্বয় প্রসাদ লেশানুগৃহী! 
এব হি। জামাতি ভত্বং ভগবন্ম ইয়ো ন চানৎ একোহপি রি 
বিচিখন্‌ ॥" অর্থাং_-"হে দেব, কেবলমাত্র তোমার পদ সুজয় 
প্রদাদ লেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ব জানিতে পারে 
কিন্তু যাহারা চিরদিন অনুমানদ্বার৷ শাস্্রবিচার পুর্ব্বক অনেক 
করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহই সেই তত জানিতে পারে ৭! 
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| তার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণ বড় কৃপাময়, অনেক শান্ত পড়িলে বা 
| এৱ্াৰ্থ বিচার করিলে প্রাপ্য হ'ন না, অনেক মেধা থাকিলে অথবা 
হে গুরু করণ করিলেই যে তিনি লভ্য হইবেন, এক্সপ নয়; যিনি 
(আমার কৃ বলিয়া তাহাকে বরণ করেন, তাহাকেই সেই আত্মার 
| গত কৃষ্ণ তাহার সচ্চিদানন্দ-ঘনন্বরূপ কুপা করিয়া দেখান। 
বেদে কৃষ্ণ ধামের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। কোন স্থানে 
পরব্যামশব্দ', কোন স্থানে সংব্যোম-শব্দ, কোনস্থলে 'ত্হ্মগোপাল- 
রী, কোন স্থানে .'গোকুল'_ এপ্রকার উল্লেখ আছে। যথা 
ধবতাঙ্গতরে (6৮ )-_ণখচোইক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ বম্মিন দেবা 
অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | যস্তন্ন বেদ কিমূচা করিধ্যতি য ইত্তছিহৃস্ত ইমে 
সমাসতে ৷”  অর্থাৎ--“খক্‌ প্রতিপাস্ত অক্ষর, পরমধামকরপ থে 
পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। সেই 
গরমপুরুষকে যিনি অবগত হান না, তিনি খক্দ্ধারা কি করিবেন? 
যাহারা তাহাকে জানেন, তীহারা কৃতার্থ হন।” মুগুকে, ( ২২৭) 
-“দিব্যে ব্ৰহ্মপুরে হোষ ব্যোস্নাত্মা প্রতিষ্ঠিত” । অর্থাৎ “যাহার 
মহিমা ভুবনে বিঘোষধিত, সেই পরমাত্মা অপ্রাকৃত ধাম পরব্যোমে 
নিত্য বিরাজ করিতেছেন” 'পুরুষবোধিনী-শর্তিতে_ “গোকুলাখ্যে 
মাধুরমগ্ডলে ' দেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ!” অর্থাৎ" গোকুল 
| শীমক মাথুরমগুলে ভগবানের দুইপার্হে চন্দ্রালা ও জ্রীমতী রাধিকা 
বিরাজ করিতেছেন ।” গোপালোপনিষদে_"তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ 
 ব্গোপাল-পুরী হি।” অর্থাৎ__অপ্রাকৃত ভগবন্ধাম সমূহের মধ্যে 
 শীক্াৎ ব্ৰহ্মগোপালের পুরী বিরাজিত। 
| শক্িতত্্£-_শিবশক্তি মাম্াশক্তি। মায়াতে সত, রঃ 
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তমঃ এই তিনটা গুণ আছে। যে সকল ব্ৰাহ্মণ স্ণবিণ 
তাহারা সেই গুণের অধিষ্ঠাত্রী মায়াকে একটু শুদ্ধভাবে আর 
করেন, যাহার! রাজসিক, তাহারা রজোগুণান্বিতা সেই মায়া? 
আরাধনা করেন, যাহারা তমোগুণাশ্রিত, তাহারা অন্ধকার-তমোঞ্জ- 
ধিষ্ঠাত্রী মায়াকে ‘বিদ্যা’ বলিয়া আরাধনা করেন। বস্তুতঃ যায় 
ভগবন্ছক্তির বিকার মাত্র--“মায়!’ বলিয়া পৃথক শক্তি নাই- 
ভগবশ্ছক্তির ছায়া-বিকারই মায়া। মায়াই জীবের বন্ধ ও মুক্তি 

হেতু৷ কৃষ্ণবহিষ্মু্খ হইলে মায়া জীবকে জড়বিষয়ে আবদ্ধ করি 
দণ্ড দেন; কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভ করিলে তিনি সত্বগুণ প্রকাশ করিয 
জীবকে কৃষ্ণজ্ঞান দান করেন। এতন্নিবন্ধন মায়াগুণে আদ 
ব্যক্তিগণ মায়ার আদর্শ 'স্বরূপশক্তিকে’ দেখিতে না পাইয়া মায়া 
‘আদ্যশক্তি’ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন) মায়ামোহিত জীবের টা 
সিদ্ধান্ত করেন, স্তুকৃতক্রমেই হইয়া থাকে-__স্ুুকৃত না থাকিলে 
না। গোকুল-উপাসনায় শ্রীছুর্গীদেবীকে যে পার্ধদমধ্যে গণনা কঃ 
হইয়াছে, তিনিই যোগমায়া ৷ চিশ্ছক্তির বিকারবীজবূপে তাহা 
অবস্থিতি; এতন্নিবন্ধন তিনি যখন চিদ্ধামে থাকেন, তখন স্বর 
শক্তির সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি রাখেন ; তাহার বিকারই জা 
সায়া । অতএব জড়মায়াস্থিত দুর্গা সেই দুর্গার পরিচারিকা! 
চিশ্ছক্তিগতা দুৰ্গা কৃষ্ণের লীলাপোষন-শক্তি। নিত্যধামে গোগ' 
সকল যে পারকীয়-ভাব অবলম্বন পূর্ববক কৃষ্ণের রসবিলাস পুষ্টি করে 
তাহা যোগমায়া-পরদত্ত। রাসলীলার “যোগমায়ামুপাশ্রিত৮ ( 
১০২৯/১০ ) অর্থাৎ_-“ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াকে আই 
করিয়া রাসক্রীড়া করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই বাক্যের তা 
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48, স্বরূপশক্তির চিদ্দিলাসে অনেকগুলি কার্য্য হয়, যাহা অজ্ঞান 
রর ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ অজ্ঞান নয় । মহারাসের 
টির জন্য তদ্রপ অজ্ঞাত যোগমায়া কর্তৃক প্রবন্ধিত হয । সেই 
নত বিষয় রস-বিচারে জ্ঞাত হইতে পারা যায় । 
| শ্ৰীধামতত্ব £__বৈষ্ণবগণ শ্রীনবদ্বীপকে শ্রীধাম বলেন। 
্রনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে অপুথকৃতত্ব ₹ তন্মধ্যে এই 
বমায়াপুর সব্রবোপরি । ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, শ্রীনবদ্ধীপে সেই- 
প স্্ীমায়াপুর-_মায়াপুর ভ্রীনবদ্বীপধাঁমের মহাযোগপীঠ। “ছন্নঃ 
ঝলী” (ভাঃ ৭৯1৩৮) অর্থাৎ “কলিযুগে ছন্ন অবতার, এজন্য 
ভগবান, 'ত্রিযুগ’ নামে অভিহিত। এই ন্যাযব্রমে ভগবানের 
্বাবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, তাহার ধাম শ্রীনবন্ধীপও সেইরূপ প্রচ্ছন্ন 
ম। কলিকালে শ্ৰীনবদ্ধীপের প্যায় আর তীর্থ নাই ; এই ধাছের 
টব ধাহার জ্ঞানগোচর হয়, তিনিই যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী । 
বই বল, বা নবদ্বীপই বল? বহিশ্মুখচক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। 
ঈগ্ক্রমে ধাহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহারাই ধামদর্শনে 
র্ঘ হন। ; 
শ্ৰীনবদ্ধীপধামের স্বরূপ $_ গোলোক’, বৃন্দাবন’ ও শ্বেত- 
দীপ'_পরব্যোমের অস্তঃপুরী গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, 
বনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট । 
বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপে তত্ব ভেদ নাই- এনবদ্ধীপ বস্তুতঃ 
হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবদ্বীপ-বাসিগণ 
মৌভাগ্যবান্_তাহার! ভ্রীগৌরাদের পার্যদ ৷ অনেক পুণ্য- 
কমে শ্রীনবদ্বীপবাস-লাভ হয়। বৃন্দাবনে কোন রস অপ্রকাশ 
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ছিল, তাহা শ্রীনহদ্বাপে প্রকটিত হইয়াছেন । সেই রসের অধিক 
হইলেই তাহার অনুভব হইবে। আ্ীনবদ্বীপধামের পরিধি_ ৫ 
ক্রোশ ৷ ধামটা অষ্টদল-পদ্মের আকার-__আষ্টদলে অষ্টদ্ীপ ও মধাভাঃ 
কমিকার। সীমস্তদ্বীপ, গোজ্রমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলছ্বীপ, খু 
জঙ্ছ দ্বীপ, মোদদ্রম দ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ__এই আটটা দ্বীপে অধ 
আন্তদ্বীপ মধ্যভাগে ; অন্তর্থাপের মধ্যস্থল শ্রীমায়্াগুর ৷ এই নবী 
ধামে, বিশেষতঃ শমায়াপুরে সাধন করিলে জীব অচিরে প্রেমি 
লাভ করেন। ক্রীবায়াপুরের মধ্যভাগে মহাযোগ পীঠরূপ গরীজগ়ং 
মিশরের মন্দির । (সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেক্র নিতাদীন 
ভাগ্যবান গণ দর্শন করেন। 

শ্রীকৃষ্ণ লীলা যেরূপ-শক্তির ক্রিয়া, গোরাঙঈ্গলীলাও ত্র 
কৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্ছে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ্রীন্বরূপ গো? 

যু কড়চায় বলিয়াছেন, ( চৈঃ চঃ. আদি ১৷৫ __"রাধাকৃষ্ণ প্র 
বিক্বত্হিল“দিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গে 
তৌ। চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দবয়ং চৈক্যামাপ্তং রাঁধাভাবছাি 
স্ুবলিতং নৌমিকৃষ্ণন্বরূপন্‌ ৷৷” অর্থাং__রাঁধাকৃষ্ণের প্রণয় 
রূপ হলাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপত; একাত্মা হইযাও বিনা" 
তত্ত্বের নিত্যত প্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ-নিত্যবূপে স্বরূপদ্ধয়ে বিরাম" 
সেই ছুই তত্ব সম্প্রতি একম্বরূপে চৈতন্ততন্বরূপে প্রকট, অ"! 
রাধার ভাব ও ছ্যুতিদবারা সুবলিত (যুক্ত ) সেই কৃষ্ণঘরূপকে প্রা 
করি।” কৃষ্ণ ও চৈতন্য নিত্যপ্রকাশ ৷ কে আগ্রে,কে পশ্চাং * র 
যায় না। আগে চৈতন্ত ছিল, পরে রাধাকুষ্ণ হইল ; আবার fl 
_ দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন - এ কথার তাৎপর্য এ 
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যর কেই আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়-ছুই প্রকাশই নিত্য 
তের সমস্ত লীলাই নিত্য । যে ব্যক্তি এ দুই লীলার কোন 


এ 
ৃ 


গরম 


নীলাকে অবান্তর মনে করে, সে অতিশয় অতবভু ও নীরস। 


গৌরাগ্র-নাম-মন্তরে গৌরপুজা করিলেও যাহ! হয়, কৃষ্ণ-নাম মন্ত্রে কৃষ্ণ 
গঞ্জ করিলেও তাহাই হয়। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপুজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণ 
গু্জা- সকলই এক। ইহাতে যে ভেদবুদ্ধি করে, সে নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ কলির দাস। যে তন্ত্র প্রকাশ্য-অবতারগণের মন্ত্র প্রকাশ- 
নাগ বর্িত করিয়াছেন, সেই তপ্রেই ছন্নাবতারের মন্ত্র ছনরূপে লিখিত 
হইয়াছে। যাহাদের বুদ্ধিকুটিল নয়, তাহারা বুঝিয়া লইতে পারেন। 
্রগৌরাঙ্গের যুগল ছুই প্রকার__অর্চনমার্গে ্ীগৌরবিষুপ্রিয়া পূজিত 
; এবং ভজন মার্গে শ্রগৌরগদাধর পূজিত হন। আবিষুপ্রিয়াকে 
ভক্তগণ সাধারণতঃ “ভূ শক্তি বলেন, ততঃ তিনি হলাদিনীমার 
দমবেত সন্বিংশক্তি, অর্থাৎ ভক্তিত্বরূপিনী-গৌরাবতারে জনাম 
প্রচারে সহায় স্বরূপে উদিত হইযাছিলেন। শ্রীনবন্ধীপধাম যেরূপ 
নববিধাভক্তির স্বরূপ নয়টা দ্বীপ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও তত্রগী 
নবধা ভক্তির স্বরূপ । স্বরূপশক্তির হলাদিনী সার সমবেত সন্ষিছক্তি 
স্বরপশক্তিই। কৃষ্ণের নাম, কূপ, গুণ ও লীলা_ সকলই শক্তির 
পরিচয় বটে, কিন্তু স্বতন্থ্য ও স্েচ্ছাময়তা ত' শক্তির কাধ্য নয় 
সেটা কেবল পরমপুকুষের স্বরূপ নিষ্ঠ কার্য্য । কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ও শক্তির 
আশ্রযুরূপ পুরুষ বিশেষ_শক্তি ভোগ্যা, কৃষ্ণভোক্তাঃ শক্তি অধীন, 
কষ স্বাধীন। শক্তি এই স্বাধীন পুরুষটাকে সর্ববপ্রকারে ঘিরিয়া 
রাখিয়াছে. তথাপি স্বাধীন পুরুষ সর্বদা পূর্ণরূপে অনুভূত_সেই 
্বাধীন-পুরুষটা শক্তিপিহিত হইলেও তিনি শক্তির অধ্যক্ষ । মন 
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তাহাকে অনুভব করতে গেলে শক্তির আশ্রয়েই অনুভব কার 
অতএব শক্তি-পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের পরিচয় অনুভব কর 
যায় না; কিন্তু ভক্তপুরুষ যখন তাহাকে প্রেম করেন, তখন তাহার 
শক্তির অতীত শক্তিমান নেতার সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি শ্তিমী, 
অতএব স্ত্রী স্বরূপা-_ কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অন্থ্গতা হইয়া কৃষে 
ইচ্ছাময়, পুরুষত্ব পরিচায়ক পৌরুঘ-বিলাস অনুভব করেন। 
উপনিবদুক্তত্র্ম ইচ্ছাধীন, ুপন্যিদ্‌ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময় ; উভয় 
অনেক প্রভেদ- ব্রহ্ম নিব্বিশেষ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি হইতে পৃথক্‌ হইলেও 
সবিশেষ ; যেহেতু তাহাতে পুরুষত্ব, ভোক্তৃত্ব অধিকার ও স্বত্ত্ব 
আছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি অপৃথক্‌ ; শক্তি যে কৃষ্ণের পরিচয় 
দেন, তাহাও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ; কেননা, কৃষ্ণ-কামিনী শক্তি গ্রীরাধারূগে 
নিজের পরিচয় স্ত্রীভাবে দিয়া থাকেন । কৃষ্ণ-সেব্য, পরাশক্তি শ্রীমতী 
_-তীহার সেবাদাসী ; পরস্পরের অভিমানই পরস্পরের ভেদতত্ব 
শ্ীমতীর ইচ্ছা কৃষ্ণাধীনা__কৃষ্ণ হইতে কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা চে 

তাহার. নাই। ইচ্ছা কৃষ্ণের ; সেই ইচ্ছার অধীন যে কৃষ্ণসেবার 
ইচ্ছা, তাহা শ্রীরাধিকার ৷ রাধিকা__পূর্ণশক্তি বা আগ্াশক্তি, বৃফ' 
পুরুষ বা শক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্তক । 

_জীবতত্ত :--শ্রীদশমূলের পঞ্চম শ্লোক- ক্ষুলিঙ্গাঃ খনধাগ্নেরি 
চিদণবো জীবনিচয়াঃ হরেঃ সুর্ধ্যকিবাপৃথগপিতৃতপ্তেদবিষযাঃ। 
বশেমায়া যস্ত প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ স জীবোমুক্তোইপি প্রকৃতি 
বশযোগ্য স্বগুণ্তঃ ॥” ৫ ॥ উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিষ্গ যেরূপ 
বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসুধ্যস্বরূপ প্রীহরির কিরণ কণস্থানীয় চিং 
পরমাণুহ্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও জীব" 








ৃ নিত্যধৰ্ম্ম-দহ্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতন্ ও জীবতত্ব ১৪৭ 


ৃ 
ৃ নকল নিত্যপৃথক্‌ । ঈশ্বর ও জীবের এই যে, যে পুরুষের 
বিশেষ-ধর্্ম হইতে মাযাশক্তি তাহার নিত্য শীভূতা দাসী আছেন 
ও খিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অবীশ্বর হিঃ ইশ্বর ; যিনি যুক্ত 
অবস্থাতেও স্বভাবানুনারে মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ৷” 
বহুতর বেদবাক্যে এই তত্ব আছে । বুহদারণাকে ( ২৷২৷২০ ও 
৪1৩৯ )_“যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা বুযচ্চরস্তে-বমেবাম্মাদাত্বনঃ 
দর্ব্বপ্রাণাঃ সর্ব্বেলোকাঃ সর্ব্বেদেবাঃ সব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥” 
অর্থাং--“অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, 
তদ্রপ স্ব্বাত্মাকৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীব সমূহ উদিত হইতেছে” 
তত্ত বা এতন্ত পুরুষস্ত দে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ 
দ্য তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তন্মিন্‌ সন্ধো স্থানে ভিষ্টন্নেতে উভে স্থানে 
পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ ৷”  অর্থাৎ__“সেই জীব পুরুষের দুইটী 
্টান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তছুভয়ের সন্ধিস্থল_ 
তৃতীয় স্থানে অবস্থিত । তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ 
- উভয় স্থানই দেখিতে পান।” এই বাক্যে জীবশক্তির তটস্থ- 
গদ্ষণ বিবৃত হইয়াছে। পুনরায় বৃহদারণ্যকে, (৪৩১৮)-- 
‘তথা মহামৎস্ত উভে কুলেইনুসঞ্চরতি 55 
‘বা এতাবৃভা-বস্তান্থবসঞ্চরতি স্বপ্রান্ত্ বুদ্ধাস্তঞচ ।” অৰ্থাৎ 
নেই তটস্থধৰ্ম্ম এইকপ-_যেরূপ মহামৎস্ত একটা নদীতে থাকিয়া 
কন পুর্ব ও কখন পশ্চিম_ এই দুই কূলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ 
জীব পুরুষ জড় ও চি্িশ্বের মধ্যে কারণ বারিতে. সঞ্চরণ করিবার 
ঁ যোগী হইয়া উভয়প্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও জাগরান্ত কুলে সঞ্চরণ 
য়া থাকেন।” নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে ‘তট’ বলে। ' 
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৬ $ তে 


জলের সংলগ্ন স্থানেই ভূমি । “তিট' কেবল জল ও ভূমির মধ্য 
বিভাগকার . ুত্রবিশেষ। তট অতি সুন্সস্থান__স্থুলচক্ষে দেব 
যায় না। চিজ্ঞগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মাড়ি 
জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তছুভযের বিভাগকারী সুদ 
সূত্ৰই ‘তট’ ; সেই সন্ধিস্থলে জীবশক্তির এ সুর্য 
কিরণে যেরূপ পরমাণু-সকল অবস্থিতি করে, জীবদকল (সেইরগ 
জীব একদিকে চিঞ্জগং দেখিতেছেন ও অপরদিকে মায়া-রচি 
ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিন্ছক্তি অসীম, মায়াণত্তি 
প্রকাণ্ড তদৃভয়ের মধ্যস্থিত অনন্ত সুন্মজীব। কৃষ্ণের তৃটস্থণতি 
হইতে জীব ; অতএব জীবের স্বভাবও তটস্থ । তাহাতে উপ 
জগতের মধ্যবর্তী হইয়া ছুই দিকেই দৃষ্টি চলে । উভয় শত! 
বশীভূত হইবার যোগ্যতাই ‘তটস্থ-স্বভাব' ৷ ‘তট’ জলের (দাং 
কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হয় 
পড়ে৷ জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃতি 
দৃঢ় হন ; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণ বহিষ্ হয় 
মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন, এই স্বভাবই “তটস্থ স্বভাব’ ৷ জঁ 
চি্বন্ততে গঠিত ; নিতান্ত অনুম্বরূপ হওয়ায় চিদ্বলের অভাবে মা 
অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। জী 
সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই । মায়ীবাদীগণ বলেন_ ্রন্মের চিত্খগ না 
পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে । ত্ক্ম-বস্তুকে মায়া কিরপে * 

করিতে পারে? ব্রহ্মকে যদি পুণ্তশক্তি বলা যায়, তবেই বা মা 
সান্নিধ্য কিৰূপে হয়? মায়ী-শক্তিই যেখানে লুপ্ত, সেখানে মা 
ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয়? মায়ার আবরণে ব্রন্মের দুর্দশা ক 
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তর হয় না। বদি ত্রন্মের পরাশক্তিতে জাগরিত রাখ, তবে মায় 
চুশক্তি, সে কিবূপে চিচ্ছন্তিকে পরাজিত করিয়া তরঙ্গ হইতে 


জীব স্বষ্টি করিবে । 


; কাশের ন্যায় খণ্ড খণ্ড 


হা অপরিমেয় * 
করা যায় ? 
জীব-স্থগ্টিতে 


বি বা কিবূপে ঘটা- 
ত্রন্মের উপর মায়ার ক্রিয়া 
মায়ার অধিকার নাই-__জীব 


দ্বীকার করা যায় না। 


অন্ন হইলেও মায়ার-পরতন্থ। জীবহন্ষের প্রতিবিষ্থ - ইহাও মায়া- 


বশিষ্ট 
‘জীব বস্তুতঃ কিছুই নয, ভ্রমবশতঃ জীববুদধ 


থাকেন-_ একথাও 





বেদবাক্রেতরক্ষব্যতীত আর কি পাওয়া যায় ? ভঙ্গ ব্যতীত যদি 
আর কিছুই নাই, তবে ভ্রম কোথা হইতে আফিল? কাহারই বা 
শন? যদি বল, ব্রহ্ষের ভ্রম, তবে ত্রহ্মকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া ওক্মাই 
রাখা হইল না । ভ্রম” যদি একটা পুথক্‌ তত্ব মানা যায়, তরে 
অবযজ্ঞানতত্বের ব্যাঘাত হয়। কেহ যদি বলেন_জীবই আছেন। 
| তিনি স্বপ্নে সথপ্টি করিয়া তাহাতে সুখ-দুঃখ ভোগ কক্স 
হইলে তিনি ভ্র্স্বরূপ'।  ইহাও মারাবাদ। ব্রহ্মাহস্থা হইতে 
| জীবাবস্থা ও স্বপ্র-_ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? শুক্তিতে রজত জান 
ও রজ্জুতে মর্পজ্ঞান-এসকল উদাহরণদ্বারা মায়াবাদী কখনও অদ্য" 
| ছকে স্থিরতর রাখিতে পারে না, এ সকল ফাকি জীবকে মোহিত 
করিবার জন্ত জাল্বরূপ প্রস্তুত হইয়াছে! জীবের স্বরূপে মায়ার 





০১ পট 
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মায়ার কার্ধ/ নাই তবে জীবের স্বভাবে মায়ার বিক্রম হইতে গারে। 
কিন্তু চি.হক্তি কি জীবকে তটস্ব-হুভাব দিয়া মিরু 
করিয়াছেন? না। 
চিন্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণ শক্তি_তিনি যাহা উদ্ভব করেন, ? 
সমস্ত নিত্যপিদ্ধ বস্ত। জীব নিত্যসিদ্ধ নয়; সাধন দ্বারা জী 
সাধন সিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দভোগ করেন। শ্রীমতী 
চত্র্বিধ সখীগণ নিত্যসিদ্ধ এবং চিস্ছক্তি স্বরূপ. শ্রীমতীর কায়বুহ। 
জীব সকল কৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে উদিত হইয়াছেন। চিচ্ছ্ত 
যেরূপ কৃষ্ণের পুর্ণশক্তি, জীবশক্তি সেরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি 
ুরণশক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণ-তত্বের পরিণতি, অপুর্ণশক্তি হইতে জু 
চৈতন্য স্বরূপ জীব সকলের পরিণতি । কৃষ্ণ এক এক শক্তিতে 
অন্তুষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন__চিৎ্বরূপে অর্ধ 
হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ প্রকাশ করেন, 
জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রজের স্বীয় বিলাস-মুত্তিরপ বলে 
স্বরূপ প্রকাশ করেন ; মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদকশাযী, 
ক্ষিরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী রূপ ‘বিষ্ণু স্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন? 
ত্রজে কৃষ্ণ স্বরূপে সমস্ত পূর্ণচিদ্ব্যাপার প্রকট করেন। বলদে 
স্বরূপে শেষ তত হইয়া শেষিস্বরূপ কৃষ্ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্বাঞ্থে 
জন্য নিত্যমুক্ত পার্যদ জীবনিচযুকে প্রকট করেন। আবার পরবোগে 
শেষরূপ-__সন্বর্ষণ হইয়া শেষিরূপে নারায়ণের অষ্টপ্রকার গং 
নির্বাহের জন্য নিত্যপার্ধদরূপ অষ্টপ্রকার সেবক প্রকট করেন? 
বর্ষণের অবতার রূপ মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমা 
স্বরূপে জগদগত জীবাত্মসকলকে প্রকট করেন। এই সমস্ত জী 
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যা প্রবণ ; যে পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাবলে চিচ্ছক্তি হলাদিনীর আশ্রয় 
নাপান, ততদিন তাহাদের মায়াকত্ত ‘ক পরাজিত হইবার সম্তাবনা ৷ 
মাযবাবদ্ধ অনভ্তজীব মায়! কতৃক পরাজিত হইয়া মায়ার গুণত্রয়ের 
অনুগত। অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, জীবশক্তিই জীবকে প্রকট ' 
করেন,__চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট করেন ন! । যদি বল নিত্যজীবের 
টব, স্থষ্টি ও প্রাকট্য কিবূপে সম্ভব হয়? তদুত্তরে_জড়জগতে যে 
দশ ও কাল অনুভব করা যায়, তাহা চিজ্জগতের দেশ ও কাল হইতে 
বিলক্ষণ। জড় জগতের কাল-_ভূত, বর্তমান ও ভবিস্ং__এই তিন 
বিভাগে বিভক্ত , চিজ্ঞগতের কাল অখগ্ুজপে নিত্য বর্তমান। 
চিদ্যাপারে যত কিছু ঘটনা আছে, সমস্ই নিত্য বর্তমান কালে 
প্রতীত। আমরা যে কিছু বর্ণনা করি, সকলই জড়কাল ও দেশের 
অধিকৃত, সুতরাং আমরা জীবের স্থষ্টি, মায়াবদ্ধতা, চিজ্ঞগৎ প্রাকট্য, 
দীবের গঠনে চিৎ বই মায়ার কাধ্য নাই, এইরূপ কথা৷ বলি, তখন 
খামাদের বাক্যের উপর জড়ীযুকালের বিক্রম হইয়া থাকে, 
মামাদের বন্ধাবস্থায় এ প্রকার বর্ণণ অনিবাধ্য , এইজন্ জীব বিষয়ে 
চ্বিযয়ে সমস্ত বর্ণনেই মায়িককালের অধিকার ছাড়ান যায় ন! 
ইত ভবিষ্যংভাব সুতরাং আসিয়া পড়ে। এই বর্ণন সকলের তাৎপর্য 
বইভব সময়ে শুদ্ধ বিচারকগণ নিত্যবর্তমান কাল প্রয়োগের অন্ুভঘ 
টিয়া থাকেন। অতএব অনিবার্য বাক্যের হেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
টিুতব করিতে হইবে । কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বীযুন্বরূপ ভুলিয়া 
যা মায়াবন্ধ হইয়াছেন, এ কথা সকল বৈষ্ণবেই বলিয়া থাকেন, 
ফিছ সকলেই জানেন, জীব নিত্যবস্ত হইয়াও ছুই প্রকার- নিত্যবদ্ধ 
ত্মুক্ত। এ বিষয়ে মানববুদ্ধি গ্রমাদের বশীভূত বলিয়া এক্সপ 
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করেন। আমাদের বাক্য জডময়_-ঘত কথা বলিব, ততই বাকা 
আসিয়া উপস্থিত হইবে ; কিন্তু তাহার নির্মল সত্য-অন্টুভব করি 
হইবে । এ বিষিয়ে তর্ক স্থান পায় না, কেন না, অচিন্ত্যভাব সরে 
তর্কে নিযুক্ত করা বৃথা । শ্রোতার হৃদয়ে যত চিদনুশীলন বুদ 
হইবে, ততই জড় হইতে চিদের বৈলঙ্ষণ্য সহজে উদয় হরে 
তোমার শরীর জড়ময়, শরীরের সমস্ত ক্রিয়া জড়ময় ; কিন্তু বন্ধু 
তুমি জড়ময় নও-__তুমি অণুচৈতন্য বস্তু । আপনাকে আপনি যয 
জানিতে পারিবে, ততই নিজন্ববূপকে মায়িক জগৎ হইতে শ্রে 
বলিয়া অগ্ভুভব করিতে পারিবে । এ ফলটী আমি বলিয়া দিছ 
অথবা তুমি শুনিয়া লইলেও লাভ হইবে না। হরিনামের অন্নুশীলঃ 
নিজের চিন্ময়ত্ব যতই উদয় করাইবে, ততই চিজ্ঞগতের প্রতী? 
হইবে। বাক্য ও মন, উভয়ই জড় সম্বন্ধে উৎপন্ন__তাহারা অর্ধ 
চেষ্টা করিয়াও চিদ্বন্ত স্পর্শ করিতে পারে না ; যথা (তৈঃ আঃ ২ 
ও ব্রঃ ৪৪ )--ঘতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” জ 
_-“ষে পুরুষকে না পাইয়া বাকা, মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, ঠি 
ব্ৰহ্ম” এ বিয়ের সিদ্ধান্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া দি 
অনুভব করিতে হইবে। 
কৃষ্ণ-আলিত-অগ্নি বা স্য্যস্বরূপ শ্বপ্রকাশ । জ্বলিত bl 
যতদুর স্বীয় সীমা, তন্মধ্যে সমস্তই পরিপূর্ণ চিদ্ধাপার » তাহার L 
গুলে সূর্য্যের কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে । কিরণটা স্বরূপশক্তির র্ 
কাৰ্য্য , সেই অন্ুকার্ধ্য-মধ্যস্থ কিরণসকল তাহার পরমা ত 
সকল সেই পরমাণুনিচয়। স্বরূপ শক্তি ূধ্যমগুলবর্জি 
J 
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প্রকট, বহির্গুলের ক্রিযাঁ চিচ্ছক্তির অন্বংশবূপ জীবশক্তি 
অতএব জীব বিষয়ে কেবল জীবশক্তির ক্রিয়া আছে। 


ক্রেয়! ? 
৬৮) এই ক্রুত্মিতে পরা- 


দরান্ত শঁক্তিহিববিধৈব আয়তে ( শ্ব 
 শভিস্বরূপ চিচ্ছক্তি নিজমগুল বাহিত হইয়া জীবশক্তিবূপে 
চি্গুলও মায়ামগুলের মধ্যবর্ভিতটভূমিতে সর্যকিরণবূপে নিত্য- 

হন্ততঃ, কৃষ্ণ সূৰ্য্য হইতে 


) 


জীবগকলের প্রকটযিত্রী হইয়াছেন 
অতিশ্ৰেষ্ঠ পদাৰ্থ ; কৃষ্ণের চিন্মগুল স্ুর্খ্যের তেজোমৎল হইতে 
অতিশ্রেষ্ঠ , সুর্য্যের কিরণ ও তাহার কিরণকণাসকল হইতে কৃষ্ণকিরণ 
ও কৃষ্ণকিরণ সকল অতিশয় শ্রেষ্ঠ । এরূপ হইলেও সৌ সাদৃশ্স্থল 
বিচার করিয়া এ সকল উদাহরণ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ 
সকল প্রাদেশিক গুণমাত্র ব্যক্ত করে__সার্বদেশিক গুণ ব্যক্ত করে 
না। বৃধ্যের ও সূর্য্যকিরণের স্বপ্রকাশ-_সৌন্দর্যয গুণ ও পর প্রকাশ 
গুণ-_এই ছুইটী গুণই চিততত্বের ব্বপ্রকাশত ও পরপ্রকাশত্‌ গুণ্রে 
উদ্দেশ করে। সুর্য্যের দাহকহ, জড়হ ইত্যাদি গুণ চিদ্বিষয়ের 
উদাহরণ স্থলীয় নয়, যেমন দুগ্ধ জলের মত, বলিলে তারণ) মাত্রই 
গ্রহণীষ হয়, নতুবা জলের সববগুণ যে দুগ্ধে পাওয়া যায়, তাহা কি 
দুগ্ধ হইতে পারে ? অতএব উদাহরণ সকল বস্তুর এক প্রদেশের 
গুণ ব্যাখ্য! করে, সম্পূর্ণ সত্তা ব্যাখ্যা করিতে পারে লা। | 


চিংসূ্য্য কিরণ ও তন্মধ্যব্তি পরমানু সকল সুর্য হইতে অপুথক্‌ 
ইইয়াও তাহা হইতে নিত্য-ভিন্ন_-ইহা। কিরূপে সম্ভব হয় ! তদুত্তরে 
=জড়জগতে কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু নিঃসৃত হইলে, হয় একে, 
বারে পৃথক হইয়া যায়, নতুবা সেই বস্তুর সহিত একত্র থাকে_ এইটা 
জড়ধৰ্ম্মের পরিচয় । চিদ্বিযয়ে এ ধর্ম্মের কিছু বিলক্ষণতা আঁছে। 
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চিৎসূৰ্য্য হইতে যাহা__নিঃ্ত হইয়াছে, সমুদয়ই যুগপৎ ভেদাভেদ. 
ব্যাপার , কিরণ ও কিরণকণ সূর্য্য হইতে নিঃস্থত হইয়া যেরূপ এক 
থাকে, সেইরূপ জীবশক্তিবূপ কৃষ্ণ কিরণ এবং কিরণ পরমান্টুরূপ জীব 
নিচয় কৃষ্ণ সূর্য্য হইতে নিঃস্থত হইয়া কৃষ্ণ হইতে অপুথক থাকে, 
আবার, অপৃথক্‌ হইয়াও পৃথক্‌ পুথক্‌ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ লাভ কর 
কৃষ্ণ হইতে নিত্য পৃথক্‌ থাকে । অতএব জীবের কৃষ্ণ হইতে অভে 
ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ__এই তত্ব নিত্যসিদ্ধ, ইহাই চিদ্যাপারের 
বিলক্ষণ পরিচয় । জড়ে কেবল একটা প্রাদেশিক উদাহরণ পঞ্ডিত্গ? 
দিয়া থাকেন, তাহা এই-_কনকের একটা বৃহৎ পিণ্ড আছে, দেই 
পিণ্ড হইতে একখণ্ড কনক লইয়া একটি বলয় গঠিত হইল , বলয়ট 
কনকাংশে কনকপিণ্ড হইতে অভেদ, কিন্তু বলয় অংশে কনকপিও 
হইতে পৃথক্‌ , এই উদাহরণটা সম্পূর্ণপে ক্রিয়া করে না, কিছু 
ইহার একদেশ-ক্রিয়া আছে__চিৎসূর্যের চিত্তত্বে অভেদ এব 
ূর্ণচিৎ ও অনুচিত, উভয়ের অবস্থা ভেদে ‘ভেদ’ ৷ “ঘটাকাদ 
মহাকাশ; এই উদাহরণটী চিত্তত্বে নিতান্ত অসংলগ্ন। জড়বন্তে 
যেরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ জাতি আছে, যে জাতিকে নৈয়ায়িকগণ 'নিত্ত 
বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধ্যে নাই । “চিৎ'ই বস্তু এ 
‘জড়’ তাহার বিকার। বিকৃত-বস্ত্ুতে ও শুদ্ধবস্তুতে অনেক বিষয়ে 
সৌসাদৃণ্ত থাকে , শুদ্ধবন্ত হইতে বিকৃত-বস্ত ভিন্ন হইয়া পড়ে, কিছু 
অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য যায় না__করকা জলের বিকার হওয়ায় ধর 
হইতে করকা পৃথক্‌ বস্তু হইয়া পড়ে, কিন্তু শৈত্যাদি-গুণের সার 
থাকে না, কিন্তু তারল্য-গুণের সাদৃশ্য থাকে , অতএব বিকৃত বস্তা 
শুদ্ধবস্তর কোন না কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়। জড় 












চিগতের বিকৃতি হইলেও জড়ে চিদ্গুণ্রে যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, 
রা অবলম্বন-পুরর্বক জড়ীয় উদাহরণে চি্িয়ের আলোচনা চলে। 
আবার, 'অরুদ্ধতী-দর্শন স্যায় অবলম্বন করিলে চিত্তত্বের সবন্মুধর্স্ম 
নকল জড়-তত্তের-সুল ও বিপর্যস্ত তত্রালোচনায় উপলব্ধ হয়ু। কৃষ্ণ- 
| নীলাট৷ সম্পূর্ণরূপে চিল্লীলা_ ইহাতে জড়গন্ধ নাই ৷ ভ্ৰমতাগবতে 
রমিত বরজলীলা। সম্পুর্ণ অপ্রাকৃত, এবং বণিত বিষয় সকল মানব" 
মহলে যখন পঠিত হয়, তখন শ্রোতৃবর্গের অধিকার-ভেদে ফলোদয় 
হয়_নিতান্ত জড়াসন্ত শ্রোতৃবর্গ জড়বিষয়াদঙ্কার অবলম্বন পু্ববক 
সামান্ত নায়ক নাখিকার কথা শ্রবণ করেন, মধ্যমাধিকারিগণ 'অরুদ্ধতী 
দর্শন ন্যায় ( অর্থাৎ “অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে যেমন 
প্রথমে স্থল দর্শন ছার। নেই স্থানটা নির্ণয় করিয়া সুক্মদর্শন ছারা 
অরুত্ধতীকে দর্শন করিতে হয়, ফেইরূপ মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ 
অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-রাজ্যের কথা এই জগতের ভাষা ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
শ্রবণ করিয়াও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সমাধি নেত্ৰে উহার অপ্রাকৃতৰ 
উপলদ্ধি করিয়া থাকেন। জড়বর্ণনের সন্নিকটস্থিত চিদ্ছিলাস দেখিতে 
থাকেন, উত্তমাধিকারিগণ জড়াতীত শুদ্ধচি দ্িলাসরসে মগ্ন হন। এই 
মত স্থায়-অবলম্বন ব্যতীত জীবশিক্ষার আর উপায় কি? যে ব্ষিয়ে 
বাহ্শক্তি চলে না, চিত্তৰৃত্তি পরাভূত হয়, সে বিষয়ে বছজীবের 
কিবপে সুন্দর গতি হইতে পারে? দৌদাদৃশ্োের উদাহরণ এবং 
অর্ধতী দর্শন’ ন্যায় ব্যতীত আর কোন উপায় দেখা যায় ন!। 
জড় বিষয়ে হয় ভেদ, নযু অভেদ মাত্র লক্ষিত হয়৷ পরমতত্তের 
| নি নয়৷ কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের জীবশক্তির এবং তৎপ্রকটিত 
শীবনিচয়ের অচিন্ত্য, যুগপৎ ভেদাভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে! 





১৫৬ ্রী্লীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


ঈশ্বর জ্ঞানম্বরূপ, ভোক্তম্বরূপ, মন্ত স্বরূপ, ন্বপ্রকাশ ও গর. 
প্রকাশ , তিনি সগস্ত ক্ষেত্র ও ইচ্ছাময়। জীবও জ্ঞানক 
জ্ঞাতৃত্ববূপ, মন্ত্বরূপ' ভোকৃত্বরূপ, ম্বপ্রকাশ ও পরগ্রকাশ, তি 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাবিশিষ্ট। পূর্ণশক্তি ক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুনের 
পরাকাষ্ঠা অত্যন্ত অন্ুশক্তিক্রমে জীবের সেই 'সেইগুণ ভন্থুমাত্রাছেই 
বর্তমান, পূর্ণতা অন্তুত| প্রযুক্ত ব্বরূপ ও স্বভীবভেদ, থাকিলে দেই 
(সই গুণে ঈশ্বরও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতা ক্রমে 
ঈশ্বর-ন্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি, শক্তি তাহা 
বশীভূতা দাসী, তিনি শক্তির প্রভু , তাহার ইচ্ছাতেই মতি 
₹ ক্রিয়াবতী--ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ । জীবে ঈশ্বরের গুণসকল ব্দি 
বিন্দুরূপ থাকিলেও জীব শক্তির অধীন । 'দশমূলে' মায়া-শ 
কেবল জড়মাযা” নয, ‘মায়া”-শব্দে এখানে ‘স্বরূপ’-শক্তি । ণ্মীয়াত 
অনয! ইতি মায়া” অর্থাৎ ইহার দ্বারা মাপা যায়, এইজন্য ই 
‘মায়’ ৷”_এই ব্যুৎপত্তিক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিঙ্জগতে , জী 
জগতেও জড়জগতে পরিচয় দেয়, তাহারই নাম “মায়”, অত 
মায়া’-শব্দে এখানে 'ম্বরূপশক্তি', কেবল ‘জড়শক্তি' নয়। ক 
মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ, অতএব শ্বেতাশ্বতর বলিয়া 
(8৯-১০ )-“যস্মান্মায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তশ্মিশ্চান্যো মাঃ 
সন্গিরুদ্*ঃ॥ মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্‌ ৷ তন্তাথ" 
ভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ৷” অরৰ্থাৎ_“যে প্রপঞ্চ হইতে 
বীশ এই বিশ্ব স্থষ্টি করেন এবং জীবগণ মায়া-নিরুদ্ধ হইয়া এ 
করেন। মায়াকেই, প্রকৃতি ও মায়াবীশকেই মহেশ্বর রর নু 
_জাবিবে। সেই মহেশ্বরের অবযুবারাই এই সমস্ত জগৎ যা 






এই বেদবাক্যে “মায়ী’-শব্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ 'প্রকৃতিশবে সম্পূর্ণ 
মক্তি। এই সর্বববরেণ্য গুণ ও স্বভাব ইশ্বরের বিশেষ ধর্ম; ইহা 
জীবে নাই, জীব মুক্ত হইলেও এই গুণ লাভ করিতে পারে না। 
“জগদ্বাপার বর্জনং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ” (819১৭ ) অর্থাৎ 
"নিখিল চিৎ ও অচিদের হ্ু্টি-স্থিতি-নিযুমনকূপ জগদ্বাপার-কাধ্য 
একগাত্র ত্রন্দের পক্ষেই সম্ভব ; তদ্যতীত অন্য সকল কাৰ্য্যই মুক্ত- 
জীবের পক্ষে সম্ভব | ছু 
রা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করেও বিলীন 
হইয়া থাকে ( তৈঃ-ভূপ্ড-১ অন্তু ) ইত্যাদি বাক্যেও ভ্ৰহ্মপক্ষে বথিত ; 
বহুযত্বেও জীবপক্ষে প্রযুক্ত হয় না, যেহেতু মুক্তের উল্লেখ সেস্থলে 
নাই। শ্রতিবাক্যাদিতে কেবল পরমপুরুব ভগবানের সম্বন্ধেই 
জগংশাসনাদি-কার্যোর কথা শুনিতে পাওয়া ঘায় ; জীবপক্ষে প্রযুক্ত 
হইলে বহ্বীপ্বরবাদরূপ অনিষ্টপাত ঘটে। অতএব বুঝিতে হইবে, 
কত পুরুষের জগৎশাপনাদি-কাধ্যে ক্ষমতা নাই” ব্রহ্মস্তত্রের এই 
| দিন্ধান্তবাকো ঈশ্বর হইতে জীবের নিত্যপার্থকা বিদ্ধন্মগুলে স্বীকৃত 
ইইয়াছে। এই নিত্যাভেদ কাল্পনিক নয়, নিত্যাসিদ্ব-এ ভেদ 
জীবের কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবে না। অতএব 'কৃষ্ণ নিত্যদাস 
জীব’ এ কথাটী মহাবাক] বলিয়া জানিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই 
| কৃষ্ণের সহিত অভেদ নয়। জীব ও কৃষ্ণে চিন্ধর্্মবিযয়ে নিত্য-অভেদ 
এবং স্বরূপে নিত্যভেদ । নিত্য-অভেদসন্বেও ভেদ প্রতীতি নিত্য ৷ 
| শভেদ ম্ববূপের সিদ্ধি থাকিলেও তাহার অবস্থাগত পরিচয় । 
| অবস্থাগত পরিচযস্থলে নিত্য-ভেদ-প্রকাশই ব্লবান। একটা 
| কে যুগপৎ “অ-দেবদত্ত ও ‘স-দেবদত্ত' যদি বলা যায়, তাহ! হইলে 


স্বভ 
ড় 
হ 





সমস্ত ভূত ধাহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাহা 





১৫৮ ্ীপ্রীন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈশিষ্টা সম্পদ 
কোন বিচারে ‘অ-দেবদত্তত্ব' থামিলেও ‘স-দেবদত্তত্বে'র নিত [পকি 
থাকিবে ৷ জড়জগতে আর একটি উদাহরণ ‘আকাশ’ একটা জড়দ্র 
বিশেষ ; সেই আকাশেরও রি কোন আধার থাকে. সে আধার 
সত্বেও ষেমন আকাশ মাত্রের পরিচয় তদ্রপ অভেদ-সত্তায় যে নিউ 
ভেদের-পরিচয়, তাহাই সে বস্তুর পরিচয় মাত্র। জীব অস্জুচৈত্, 
জ্ঞানগুণসম্পন, ‘অহং শব্দ বাচ্য” ভোক্তা, মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের 
একটা নিত্য রূপ আছে ; সেই স্বূপটী সুক্ষ্ম: যেমন এই স্ুলশরীরে 
হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা" কর্ণ প্রহথৃতি অঙ্গসকল নুন্দরবূপে ন্থাস্ত হয 
স্থল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে সেইজপ চিৎকণময় শরীরে সর্বাদ- 
সুদ্দররূপে একটী চিংকণ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে__তাহাই জীবে 
নিত্যন্বরূপ । মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরের উপর আর টা 
ওপাধিক শরীর আচ্ছাদন করিতেছে-_-একটার নাম লিঙ্গশরীর, আর 
একটার নাম স্থুলশরীর। চিৎকণহ্বরপ শরীরের উপর লিঙ্শরীর 
উপাধি হইয়াছে ; সেই লিঙ্গশরীর জীবের বদ্ধ হইবার সময় হইতে 
মুক্ত হইবার কাল পর্যন্ত অপরিহার্য জন্মান্তরসময়ে স্থুলদেহেঃ 
পরিবর্তন হয়, লিঙ্গদেহের পরিবর্তন হয় না। লিঙ্গদেহ একটি কুল 
শরীর পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত জমস্ত কর্ম্ম-বাসন! সা 
লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক-পঞ্চাগনিবিছাক্রমে জীবের 
দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। “চিতাগ়ি', “বৃষ্টি, 
‘ভোজনায়ি', “রেতোহবনাগ্ি' ইত্যাদি পঞ্চায়ি প্রণালী ছান্দোগো ও 
র্গন্থুত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব পুর্ব জন্মের বাঈনাসংস্কারক্রমে ৷ 
নুতন দেহ প্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাব অনুসারে 
বর্ণ লাভ হয়। ব্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কর্ম্ম হয়, এবং মরণান্তে পুনরায় 






দেইরলপ গতি হয়। নিত্যন্থরূপের প্রথম আবরণ লিঙ্গ শরীর ও 
দ্বিতীয় আবরণ স্ুলশরীর। নিত্যশরীর চিৎকণ্ময়, নির্দোষ ও 


টির বিরতির AS রী 
‘অহং পদার্থের প্রকৃতবাচ্য-বস্ত । িজ্ুশরীর-জড়ঃহন্ধ প্রাপ্ত মন, 


) বুদ্ধিও অহঙ্কার, এই তিনটি বিকার দ্বারা গঠিত! পভুমিরাপোহলুলো 
বায়ু খং মনো তি অহঙ্কার ইভীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টুধা ॥ 
অপরেয়মিতত্ন্তাং প্রকৃতিং দি মে প্রান্।  জীবভুতাং মহাবাহো 
বয়েদং ধার্য।তে জগৎ ॥ এ ভুতানি হববাণীত্যাপধ!রয় ৷ 


'ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও পারি মনল, বুদ্ধি ও তহঙ্কার_ 
আমার প্রকৃতি এই আট প্রকারে বিভক্ত । হে অজ্ঞ, এই অষ্টবিধ 

প্রকৃতি ‘অপর!’ অর্থাৎ জড়-জননী, এতদ্বাতীত আমার অন্ত একটি 
পরা-প্রকৃতির বিষয় অবগত হু যাহা চেতন্যহ্বরূপা ও জীবভুতা! 
গই শক্ত হইতে জীব সমু মুহ নিঃস্থত হইয়া এই জড়ভগৎকে ভোগ্য- 

রূপে গ্রহণ করিতেছে । সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ_এই 
দুই প্রকৃতি হইতে নিঃন্থত। অতএব ভগবৎস্বরপ আমিই সমস্ত 
জগতের উৎপত্তি ও প্রসয়ের মূল হেতু ৷” টু গীতোপনিষদ্‌ ব্চনে - 

জানা যায় যে, টিংশক্তি ক্ৰ পুর্ণ ভগবানের "পরা" ও অপরা' নামে রর 
| আছে, পরা-প্রকৃতির নাম 'জীবশক্তি' ও অগরাণপরতির ৪ 

1 মায়াশক্তি’। জীবশক্তি চিকণ বিশিষ্ট । এইজন্য ইহার 

ন A! বা শ্রেষ্ঠা, মায়াশক্তি জড়, এইজন্য তাহার নাম “অপরা" । 
| খপরাশক্তি ক্ৰ হইতে জীব পৃথকৃ। অপরা- শক্তিতে আটটি স্থল তত্ব 
সাছে-পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জড়া-প্রকৃতির 
ঈষ্বন্তী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জড়দ্রব্যবিশেষে। তাহাদের একটু 
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জ্ঞানাকার আছে, সে জ্ঞান চিৎস্বরূপ নয়, জড়ম্বরূপ। এন ভয় 
হইতে যে সকল প্রতি ্ছবি-গ্রণ করেন, তাহারই উপর-বিষয়জ্ঞন- 
কাণ্ডরূপ একটি ব্যাপার স্থাপন করেন; এই ব্যাপারটি জড়, 
চিৎমূলক নয়। সেই জ্ঞানকাণ্ডের উপর সদসৎ-বিচার যিনি করেন, 
তাহার নাম ‘বুদ্ধি- তিনিও জড়মূলক | সেই জ্ঞানকে অঙ্গীকার 
পুর্ববক যে 'অহংতা'র উদয় হয় তাহাও জড়মূলক, চিতমূলক নয়। এ 
তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া! জীবের জড়সম্বন্ধ মূলক একটি দ্বিতীয় 
স্বরূপ প্রকাশ করায়, সেই স্বরূপের ন্যায় “লিঙ্গশরীর” জড়াভিডূত 
. জীবের লিঙ্গশরীরের অহংতা প্রবল হইয়া নিত্য স্বর্নপের অহংতাবে 
আস্ছাদন করে। নিত্যন্বূপে চিৎসুর্য্যের যে সম্বন্ধজনিত অহংত, 
তাহাই সিত্য-_ মুক্তাবস্থায় সেই অহঞ্কার পুনরুদিত হয়। যে পর্যন্ত 
লিঙ্গশরীর নিত্যশরীর লুপ্তপ্রায় থাকে, রর পর্য্যন্ত জড়-সম্থদ্বাভিমান 
প্রবল থাকে, চিৎসন্বদ্ধাভিমান ও সুতরাং লুপ্রপ্রায়। লিঙ্গশরীর 
সঙ্গম, তজ্জন্য লিঙ্গশরীরকে স্থল ধীর আবরণ করিয়া কার্য করায়! 
স্থলশরীর আগিয়া আবরণ করিতে করিতে কুলশরীরের বাদি 
অহঙ্কার উদিত হয়। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্তু আন 
বৃত্তির বিকার স্বরূপ হইয়া তাহারা জ্ঞানের অভিমান করে। কিছ 
ুক্তাবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ? তদুত্তরে-_চিংকণহরণ 
নি্দ্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ, কেন না অত্যন্ত অনুরূপ ও দুর্ববল। দে. 
অবস্থায় এইমাত্র দোষ দেখা যায় যে, বলবতী মায়াশক্তি-সক্র্ 
সেই স্বরূপ লুপ্ত হইবার যোগ্য থাকে। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন, ধা, 
(১০৷২৷৩২ ),_“যেহন্তেহ্রবিন্দাক্ষ বিষুক্ত মানিনস্তয্যস্তভাবাদব্তি 
বুৰয়ঃ। আরুহা কৃচ্ছেন পরং পদং ততঃ পতস্ত্যধোইনার্ত 








নিত্যধর্া-সন্্ধাভিধেরপ্রয়োজনতন্থ ও জীবতন্বপ্রকৃতি ১৬১ 
ড 


মর ॥” অর্থ_৫৮-পুষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অতএব যুক্তজীব যতই 
ক্ষ লাভ করুন না কেন, তাহার গঠনের অসম্পূর্ণত! সর্বদাই 
হার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে--ইহারই নাম জীবতত্ত, এই জন্তই বেদ 
বলিয়াছেন বে, ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব সর্বাবস্থায় মায়া-বশ 
াগ্য।” গুদ্ধচিৎপদাৰ্থ জীবের সংসাররপ দুর্গতির কারণ ? শ্রীদশ- 
মূলের যষ্ঠগ্লোক--স্বরূপার্থেহীনান্‌ নিজনুখপরান্‌ বৃষ্ণবিযুখান্‌ 
বেয়া দণ্যান্‌ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি। তথাস্থুলৈপিগৈদিবিধা- 
বান; গ্লেশনিকরের্শ্মহ৷ কর্ম্মালানৈর্ণয়তি পতিতান্‌ র্গনিরযৌ ॥৮ 
ধ্রপতঃ জীব কৃষ্ণনুগত দাদ । সেই রূপহীন, নিজস্ুখপর, কৃষ্ণ- 
বিযুধ দপ্তা, জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্রজস্তমোপ্তণনিগড়- 
গুহ দারা কবলিত করেন। স্থল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও 
'্ণ সমূহ পরিপূর্ণ কর্মমবন্ধনের ছারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া 
ধঁও নরকে লইয়া বেড়ান!” গোলোক বৃন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ- 
পদের ও সঙ্কণ-প্রকটিত নিত্যপার্ধদ-জীব সকল অনন্ত, তাহার! 
পান্ত সেবায় রসিক ; সর্বদা স্বরূপার্থ বিশিষ্ট; উপাস্ত-সুখঘ্বেষী, 
্গান্তের প্রতি সর্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ 
রিয়া তাহারা স্ব্বদ! বলবান্‌ ; মায়ার সহিত তাহাদের কোন সহ্ব্ধ 
দই; মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাহারা 
গত ন'ন যেহেতু, তাহারা চিনমগুল মধ্যবর্তী এবং মায়া তাহাদের 
| গিট হইতে অনেক দূরে, তাহারা সর্বদাই উপাস্তদেবাসুখে মগ্ন ; 
িজড়নুখ ও নিজস্থখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহার! 
1 "যুক্ত। প্রেমই তাহাদের জীবন, শোক, মরণ ও ভয় যে কি 
অহা তাহার! জানেন না। কারণান্ধিশায়ি মহাবিষুর মায়ার 
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প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অন্থুচৈতন্থাগণ ও অনন্ত, তাহারা মায়াপা্ 
স্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাহাদের দর্শন পথারঢ় ৷ পূর্বে ॥ 
জীব-সাধারণের লক্ষণ বলা হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণ তাহাদের আছে 
তথাপি অত্যান্ত অনুদ্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদ! তটস্থভাবে চিঙ্জগতের দির 
এবং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থা 
জীব অত্যন্ত দুর্বল, কেননা-__ জুষ্ট বা সেব্যবস্তর ৰূপা লাভ বরন 
 চিদ্বল লাভ করেন নাই, ই'হাদের মধ্যে যে সব জীব মায়া ভোগ 
বাসন! করেন, তাহারা মাধিক-ব্ষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াত 
নিত্যবদ্ধ ; যাহার! সেব্যবস্তরর চিদন্ুশীলন করেন, তাহারা সেব্যতান্ধ 
কৃপার সহিত চিদবল লাভ করতঃ চিদ্ধামে নীত হন, যাহার ছূর্ভাগ- 
বশত; কৃষ্ণের নিত্যদান্ত ভুলিয়া মায়াভিনিবেশদ্বারা মায়াব 
হইয়াছেন, অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়াই এ দুর্দশা লাভ করেন। 
কৃষ্ণস্বরূপের 'লক্ষণগুলি জীবন্বরূপে অনুরূপে আছে। কৃষে 
হেচ্ছাময়তার অন্ুলক্ষণ যে স্বতনত্র-বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃদিদ। 
সেই স্বতন্ত-বাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্'সাম্মুখা বজায় থাকে, 
তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণবমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখা্রাঃ 
মায়াকে ভোগ করিতে চায়, ‘অহং জড়ভোক্তা” এই তুচ্ছ অভি? 
আসিয়া তখন স্থান পায়। ‘অবিদ্যা’ “অস্মিতা" প্রভৃতি পরপর 
অবিষ্ঠার গুণ ( পঞ্চপর্্বা-অবিষ্ঠা-তমঃ, মোহ, মহামোহ ( মহাতমঃ! 
তামিশ্র ও অন্ধতামিশ্র ) ইহার! জীবের শুদ্ধচিত্কণ স্বরূপকে আব 
করে। স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবস্থার ও অপব্যবহারই মুক্ত, হওয়ার * 
বন্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু। গ্রীকৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি ধরি 
লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নাঁনারপে লীলা হইবে” 





ই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোক্ত 


হাভাবাদি" ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নতপদের উপযোগী করিয়াছেন এবং 





উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতিনিয়ে মায়িক জড়ের সহিত 






অভেদ--'অহঙ্কার' পর্য্যন্ত, পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধান্বরপ মায়িক 
অধোমান স্থষ্টি করিরাছেন। অধোমানগত জীব সকল স্বরূপার্থহীন, 
নিনুখকর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় যত অধোগমন করিতে 
থাকেন, পরমকারুণিক কৃষ্ণ মপাধদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের 


মমুখীন হইয়া তত উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই 
সুবিধা গ্রহণপুর্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম 


পর্য্যন্ত গমন ও নিত্যপাষধদদিগের অবস্থা সামা সম্ভব হয়। স্বতগ্ 
বানালাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহলাভ বলিতে হইবে: 
কেননা, স্বতন্বাসনাহীন জড়বস্ত নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ। জীব সেই 
তত্র বাসনা লাভ করিয়া জড়জগতের প্রহৃতা লাভ করিয়াছে। 
'রেণ' ও "সুখ" মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ' বলি, অদাসক্ত 
ব্যক্তি তাহাকে ‘সুখ’ বলে। সমস্ত বিষয় সুখের উদর্কফল অর্থাং 
চরমফল দুঃখ বই আর কিছুই নয়! চরম ব্ষিয়ীমক্ত পুরুষ দুঃখ 
পায়; সেই দুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র-সুখের বাসনা জন্মায় ; 
মেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় 
সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয, শ্রদ্ধোদয হইলে উদ্ধমানে আরুঢ় হয় ; অতএব 
কণা চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেধণ 
| করিলে স্বর্ণ নিৰ্ম্মল হয় ; জীবও সেইরূপ মায়াভোগ ও ও কৃষ্ণবহিষ্মুখ- 
| তাক্প মলযুক্ত হইলে মায়িক-জগত্রূপ পীঠের উপর তাহাকে 
মিপীড়িত করিয়া সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহিম্মুখ জীবের যে 
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রেশ তাহা দূরদশীর নিকট মঙ্গলপ্রস্থ, অদুরদর্শীর নিকট ব্লেশমান্র। 

শ্রীকৃষ্ণলীলা বহুবিধ ও বিচিত্র ; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র 
লীলা । স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন 
এপ্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? জর্ববগ্রকার বিচিত্রতা বজায় 
রাখিতে হইলে কোনপ্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার : 
অন্ত প্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না৷ কোন 
প্রকারে কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা; 
উপকরণসকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের কর্মাূপ 
বিষয় । কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু ন 
পাওয়া স্বাভাবিক ; সেই কষ্ট যদি চরম সুখ দেয়, তবে সেকষ্ট কষ্টই 
নয়; তাহাকে বলা যায় না। কৃষ্ণচলীলা-পোষধণের জন্য জীবের 
ক্লেশই সুখময় । কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ ; তাহা পরিহার করিয়া 
স্বতন্র বাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশ-জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে 
তাহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের 
কিছু দোষ নাই। 

স্বতন্তা একটা রত্তবিশেষ ; জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, 
সে সকল বস্তুকে এ রত্ব দেন নাই ; এতনিবন্ধন তাহারা তুস্ছ ও হেয়। 
জীবকে যদি স্বতত্্তা না৷ দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বন্তর 
ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে সে ধর্ম 
আছে তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদন্তুতে স্বতন্রতারপ 
একটী ধৰ্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধৰ্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা 
যায় না; অতএব জীব যে-পরিমাঁণ অণু, তাহার স্বতত্রতী-ধর্ম/মেই 
পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্্তা-ধন প্রযুক্ত জীব জড়ভগৎ 


4 লি নিত: 5 
নিত্যধন্ম -সন্থদ্ধা।ভবেয়প্রযোজনতন্ধ ও জীবতব্নীয়া ১৬৫ 


যাছেন। এরপ ন্বতন্ত্রতা 


ও 
[5 
EJ 
= 
7৩. 

ছি 
I» 
Al 
ze 
Eo 
| 
ৰ) 
El 
তা 
| 
Al 
২ 
৮৫1 
AY 

AST 






AM 


বিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয-সেবক । সে 


জীব যখন স্বতন্রতার 
অপব্যবহার করিয়! মাথাতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ 
জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে ক 
) উদ্ধার করিতে যান- জীব কৃষ্ণের অমৃতম 
না বলিয়। কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন, 
আবার জীব সেই লীলাতত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া 
ক্লীনব্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায় স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা 
গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং দিজভক্ত-চরিতছারা শিক্ষ। দেন। 
এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কৌন প্রকারে দোষারোপ করা যায়। 
তাহার করুণা অগাধ”, কিন্তু পি 
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লীলা জড়জগতে পাইবে 
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ভিত, বদ্ধ জীবের-ছার্দব অতিশয় 
শোচনীয় । মায়াশক্তিই সেই শোচনীয় ছুর্দৈবের হেতু সেই মায়া- 
শক্তিকে কি প্রকারে দূর করা যাব এবং সেই মায়াশক্তির স্বরূপ কি? 

মায়া ব্বক্ূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার, 
অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার হাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার 
উপায়। মায়া কৃষ্ণদাদী, কৃষ্ণবিমুখ জনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা 
করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষের নিত্যদাস আমি'_ এই কথাটি তুলিয়া 
যাওয়া চিকন স্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ, সেই দোষে 
ছুট হইলে জীব মাযা-পিশাচীর দণ্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটি 
দপ্তজীবের কারাগার , রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া 
কারাগার স্থাপন করেন কৃষ্ণও তদ্রপ জীবের প্রতি অপার করুণ 
প্রকাশ করতঃ জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড় মায়ার কারাকত্রীকে 
স্থাপন করিয়াছেন। মায়ার নিগড় তিন প্রকার-_সত্বপুণনিম্মিত, 
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রজোগুণনিন্মিত ও তমোগুণনিম্মিত নিগড় ; দণ্য জীবগকলাক 
যথাযথ এ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্বিকই হউন, রাজ- 
পিক হউন বা তামসিকই হউন, সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণ নিগড় 
রৌপ্য নিগড় ও লৌহ নিগড়-_-ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও, চকদেই 
নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়। মায়িক বস্তু চিদস্তকে স্পর্শ করিতে 
অক্ষম। জীব ‘আমি মায়া ভোক্তা'_-এই অভিমান করিবা মাত 
জীবের জড়াহস্কাররূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে ; সেই লিঙ্গাবৃত জীবের 
পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। সাত্বিক-অহঙ্কার বিশিষ্ট জীব- 
সকল উচ্চ লোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদয়ে সাত্বিক-বা হুর্ণনগড় 
প্রযুক্ত হয় ; রাজস জীবসকল দেবতা। ও মনুত্যভাব-মিশ্র ; তাহাদের 
পদে রৌপ্য বাঁ রাজস-নিগড় , তামস-জীব সকল পঞ্চমকারীয় জা" 
নন্দে মত্ত, তাহাদেরপদে তামসিক বা লৌহ নিগড় প্রযুক্ত আছে৷ 
( এই নিগড় বদ্ধজীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না) 
বহুপ্রকার ক্লেশনিকর দ্বারা আবদ্ধ থাকে । তথায় আদৌ জীবের 
মায়িক বিষয়-ভোগবাসনানুসারে-সেই ফললাভের উপযোগী যে দরদ 
কৰ্ম্ম, তাহা-করেন। দ্বিতীযুঃ নিগড়বদ্ধ হইলে যে সকল ক্লেশ উদিত 
হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কর্ণ 
স্থল-আবরণটি জড়ীয় স্থূল শরীর, তাহার ছয়টি অবস্থা__ জড়শরীর 
জন্ম, অস্তিত্, হাস, বৃদ্ধি, পরিণাম ও তাহার অপক্ষয়--এই ছা 
বিকার জড়-স্থুল দেহের ধর্ম ক্ষুধা, তৃষণ, প্রভৃতি জড়দেহের অভ" 
জড় দেহস্বিতজীব ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া আহার, নি 
সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য তিনি নানাধি 
কাম্যকর্থ করেন দেহের জম্ম হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত দশবিধ রঃ 
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কারন; বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবরষজ্ঞ স্ববূপ কম্মাচর্ণ করেন; 
আশ! করেন যে, এই স্ুলশরীরে কর্ণুমাগীয় পুণ্য সঞ্চয় করতঃ স্বর্গ 
(দবভোগ্য বিষয়লাভ করিব, এবং মর্ত্যলোক'প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
হান্মণাদির গৃহে জন্ম লাভ করতঃ সর্বপ্রকার 5 
আথবা বদ্ধজীব অধন্ধাশ্রয় করতঃ পাপাচরণ দ্বার! ইন্জিয় সুখ ভোগ 
করেন। প্রথমোক্ত ধর্মকার্যের দ্বারা ্বর্গাদি লাভ করতঃ তথায় 
ভোগনমাপ্ডির পর পুনরায় মর্তদেহ লাভ করেন ; শেষোক্ত পাপাচরণ 
দ্বারা বহুবিধ নরকে প্রবেশ করতঃ ভোগান্তে হর্ত-দহ লাভ 
করেন। এই প্রকার কন্মচক্রে পড়িয়া মায়াবদ্ধজীব 
অহরহ; বিষয়ভোগ যত্বে ও আস্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ 
করিতেছেন ; মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্ম্মফলে ক্ষণিক সখ ও পাঁপকর্ম্মফলে 
ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্ম- স্কুল দেহস্থিত 
জীব স্থলদেহের অভাবজালে কষ্ট পাইয়া তন্নিবারণে অনেকপ্রকার 
কর্ম করিয়া থাকেন-_ক্ষুতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য আহার্য্য ও পেয় দ্রব্যাদি 
গ্রহ করিবার বন্ধ করেন ২ সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার 
ইষ্ বহু পরিশ্রমদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন ২ শীত-নিবারণের জন্য বনত 
সগ্রহ করিতে থাকেন ; ইন্দ্রিয় সুখ পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি 
কার্যে নিযুক্ত হন ; কুটুম্ব ও সম্ভানাদির সুখ সমৃদ্ধির ও অভাব 
শিবৃত্তির জন্য বহুবিধ পরিশ্রম করেন . স্থলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে 
| তি করিবার অভিপ্রায়ে খষধ পাচনাদি প্রয়োগ করেন, বিষয় 
“কার জন্য রাজদ্বারে বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মাই, মদ ও মাংসৰ্য্য এই ষড় শ্মির বশীভূত হইয়া যুদ্ধ, বিবাদ, পর- 
হিংসা, পরপীড়ন, পরধনগ্রহণ, ক্রুরতা, বৃথাহঙ্কার প্রভৃতি ছু প্রবৃত্ত 
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হ'ন। স্ব হন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি নিন্সণ কার্য করিয়া খানে 
__এই সমস্ত অভাব-নিবৃদ্ভির কার্য । ভোগ-প্রবৃত্তির কার্যে ৫ 
অভাব-নিবৃত্তির কার্যে মায়াবদ্ধ জীব্রে দিবারাত্র অতিবাহিত হয। 
মায়া প্রদত্ত লিঙ্গাবরণে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ; কারণ - লিদ্দেহে 
কাৰ্য্য হয় না । এইজন্ত স্থলাবরণ্রে প্রয়োজনীয়তা ৷ স্থুলােককে 
কাৰ্য্যফলে লিঙ্গদেহে বাসন! নিন্সিত হয়. সেই বাপনা-ক্রমে ভদুপ- 
যোগী স্থুলদেহ পুনরায় হয় । 

কম্মমীমাংসকগণ বেদের জিন অবগত না থাকা 
কেবল মোটামুটা যজ্ঞাদিবূপ কম্মে'র ভাব দেখিয়া একটা যে-স দি 
বলিয়াছেন। তাহাতে তাহারা বলেন ফলদাতা ঈশ্বর করিত: 
যে কম্মকৃত হয়, তাহা “অপূর্ব নামে একটি তত্ব উৎপন্ন করে; 
অপুর্ব কৃতকম্মের ফলদান করেন-( পূর্ব মীমাংসা (১১২) 
সূত্রের শবর শ্বামিকৃত ভাষ্য )। বস্তুতঃ বেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাই 
" স্বীকার করেন না। বেদ বলেন, (শ্বেঃ 9৬ ও মুগ্তক ৩১১)- 
“ছা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিযন্বজাতে। তয়ো! 
পিপ্ললং স্বাদ্বব্যনশ্বন্ন্যৌহভিচাকশীতি ॥৮ অর্থাৎ “সর্বদা সু 
সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটা দেহবূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থা 
করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্থান 
নুখ-ছুঃখরূপ কম্ম ফল ভোগ করিয়া থাকে , অন্যজন অর্থাৎ পরম 
ভোগ না করিয়া-সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন ॥” এই বেদবাকা যু 
বুঝিতে হইবে, এই সংসারব্ূপ অশ্বথবৃক্ষে দুইটা পক্ষী__একটি ৫ 
জীব আর একটি তাহার সখা ইশ্বর বদ্ধজীব পক্ষী সংগার্ণি 
পিগ্লল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বর কূপ পক্ষীটি পি 








গ্রান্থান না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপর্য 
1 ১ রি টু 
1 ই যে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কৰ্ম্ম করিতেছেন এবং কর্মের ফল 
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ভাগ করিতেছেন। মায়াধীন্রর তাহার কম্মনন্রূপস ফল দিয়া যে 
র্ধান্ত মে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ না করে, তাবৎ তাহার সহিত তদ্রপ 
দীনা করিতেছেন। মীমাংসকের “অপূর্ব এম্থলে কোথায় গেল] 
নিরীখর-সিন্ধান্তের সর্ববাঙ্গ-সৌষ্ঠব-লাভ হয় না” সমস্ত কন্মের 
মুন কর্ন বাসনা, কর্ম বাসনার মূল অবিদ্যা । “কৃষ্ণের দাস আমি" এই' 
বথ| ভুলিয়া যাওয়ার নাম “অবিদ্া” ; সেই সেই অবিদ্যা! জড়কালের 
| মধ্যে আরম্ভ হয় নাই__তাটস্থ-সন্ধিস্থলে জীবের সেই কম্মগূল উদিত 
ইয়াছিল। অতএব জড়কালের কম্মের আদি পাওয়া যায় না, 
সুতরাং কণ্ম-অনাদি । 
মায়া’ ও বিদ্যার? মধ্যে ভেদ এই যে--“মায়া'- কুষের 
*ক্তি, মেই শক্তিদ্থার তিনি এই জড়তরহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 
বহিদ্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াশক্তিকে ক্রিয়া- 
বঘী করিয়াছেন। মায়ার দুইটি বৃত্তি--“অবিদ্ধা' ও 'প্রাধান; 
'অবিঘ্য' বৃত্তি _ জীব নিষ্ঠ এবং 'প্রধান'__ জড়হিষ্ঠ। প্রধান’ হইতে 
ঈউগ্যং এবং ‘অবিদ্যা!’ হইতে জীবের কম্ম ধাসনা। মায়ার আর 
ইই প্রকার বিভাগ আছে"__“বিদ্তা ও ‘অবিদ্যা’ ; তদুভয়ই জীবনিষ্ট, 
 শধ্াবৃত্তি-ক্রমে জীবের বন্ধন, ‘বিদ্যাবৃত্তি' ক্রমে জীবের মুক্তি । 
| "গাজী আবার কৃষ্ণেন্মুখ হইলেই বিদ্যা-বৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় 
| এংযে পর্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। 
ঙ্ালাদি বিদ্যা-বৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ 
শুভ চেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞান-লাভ + অবিষ্ঠাই জীবের 
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আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ মোচন । 
প্রধানের ক্রিয়া রা ঈশ্বর চেষ্টাব্প কালদ্বার| 
ই হইলে প্রথমে মহত্ত্ব হয়৷ মায়ার যে বৃত্তির নাম (প্রধান, 
[হাই ক্ষোভিত হুইয়! দ্রব্য ই করে। মহহংতত্বের বিকার উৎপর 
‘অহঙ্কার’ হয় । অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে "আকাশ? হয়, 
আকাশ বিকৃত হইলে ‘বায়ু! হয়, বায়ুর বিকার দ্বারা “তেজ” উ 
হয়, তেজের বিকার ‘জল’ এবং জল বিকৃত হইয়া ‘ক্ষিতি’ হয়. 
জড়দ্রব্য সকল এইবপে সুষ্টি হইয়াছে, ইহাদের নাম ‘পঞ্চমহাভূত 
পঞ্চতন্মাত্রের ছৃষ্টি-প্রক্রিয়া :_ কাল’, প্রকৃতির অবিষ্ঠারপ 
বৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহত্তত্বের ‘জ্ঞান ও 'কর্ম্ম*ভাব উৎপন্ন 
করে, মহত্তত্বের কম্ম ভাব বিকৃত হইয়া সত্ব, রভোগুণ হইতে জ্ঞাগ 
ও ক্রিয়াকে স্থষ্টি করে, মহন্তন্ব সেইবূপে বিকৃত হইয়া “অহঙ্কার হয়, 
অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইয়। 'বুদ্ধি' হয়, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 
শব্দ গুণ উপলব্ধি করে, শব্দ-গুণ বিকারে স্পর্শই গুণ, ত তাহাতে 
বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ ছুই থাকে, ইহাতে 'প্রাণ' ও) 
ও বল’-স্থষ্টি হয় , সেই গুণ বিকৃত হইলে তেও; পদার্থে “রূপ” রণ 
ও শব্দ গুণ উদিত হয় ; সেই গুণের কালবিকার দ্বারা জলের ‘রগ 








কূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়, তাহার বিকারক্রমে পৃথিবীর ধা, 
রস, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব হয় । এই সকল বিকার-ক্রিয়ায়, চৈ 


পুরুষের ক্রমমত আন্ুকুল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকার 
“তৈজপ? ও ‘তামস’ । বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি ভা 
তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটি-ই্দরিয়'। ইন্দ্রিয় ছুই প্রক্ঘ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়' ও ‘কম্মেন্দ্রিয! । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও তক 






ধর ন্দ্ধাভিধেরপ্রয়োজনতত্‌ ও পঞ্চতন্নাত্রের স্্পরক্রিয়া ১৭১ 

ধারা জ জ্ঞানেক্দ্িয় ; বাক্‌, পাণি, পাদ 

মকর । এই প্রকারে মহাভূত ও সুন্ধ 

পর্যন্ত চৈতন্যকণ জীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পর্যন্ত 

(কান কার্য; চলিল না। 

নহাভৃত ও দুল হত নিম্মিত-দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কাৰ্য্য 

হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজনগুণ, “প্র পরধান'-হিকৃত ' তামসবস্তুতে 

যুক্ত হইয়। কার্যোপযোগী হয়, এইক্ূপে অবিদ্যা ও প্র 

ঘালোচ্য । মায়িক তত্ব চতুব্বিশতি অৰ্থাৎ 
পঞ্চ মহাভুত, এবং গন্ধ, রূপ, রগ, ন ও শব্দ 
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তেজোমর- 


দ্যাম’ এই পাঁচটা ধঃ 
এই পাঁচটা “ন্মাত্র ', পুবর্বাক্ত দ দশটী জ্ঞান ও কম্মে ন্দ্রিয় এবং মন, 
চিন্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারিটা একত্র হইলে ২৪টি প্রাকৃত-তত 


স্কার 
। হয়। জীব চে চতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতিতম-তৰ এবং পরমাত্মা 
ঈশ্বরই ষড় বিংশতিতমতত্ব । পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতম্মাত্র ও দশটি 
ইন্দিয়এ দমন্ত স্থল দেহ। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার_-এই 
চারিটি লিঙ্গ দেহ। যিনি এই দেহে ‘আমি’ ও আমার এই মিথ্যা 
অভিমান করেন এবং এ অভিমানবশতঃ স্বরপার্থ হইতে হিচুত 
হইয়াছেন, তিনি জীব চৈতন্য, তিনি অতিশয় কুঙ্ম-জড়ীয় দেশ 
| কাল ও গুণের অতীত ; এতন্লিবন্ধন তাহার সুক্মতা সতেও সমস্ত 
দেহব্যাপী সত্তা আছে। “হরিচন্দনবিন্দু” শরীরের একদেশে দিলে 
দেহের স্বদেশে সুখব্যাপ্তি হয়, তদ্রুপ অনুমাত্র জীবও দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ 
ও হুখ-তুঃখের অন্থুভব-কর্তা। জীব-হেতুকর্ভা, এবং ঈশ্বর প্রয়োজক 
কর্তা। জীব নিজকম্মের কর্তা হইয়া! যে ফলভোগের অধিকারী হন 
| এবং যে ভাবিকন্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগ ও 
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১৭২ ্রীপ্রীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


৫ 


কার্ধযকরণের প্রয়োজন কর্ত। হইয়া ঈশ্বরের কত রা এ 
ফলদাতা, জীব_ফলভোক্তা । মায়াবদ্ধ জীবগণ পাচ একার 
অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ এ অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে ন ‘আস্ছা- 
দিত-চেতন ; ‘সঙ্গুচিত-চেতন ; খুকুলিত-চেতন’, ‘বিকশিত’ চেতন ; 
ও পুর্ণ-বিকচিত চেতন । 

(১) বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তর গতিপ্রাণ্ত জীব সকল আচ্ছাদিত 
চেতন, ইহাদের চেতন ধন্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায় ; কৃষ্ণদান্ত ভুলিয়া 
মায়ার জড়গুণে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, স্বীয় চিদ্ধণ্টে'র পরিচয় মাত্র 
নাই--যড় বিকার দ্বারা ( জন্ম অবস্থান, বর্ধন, বিপরিনাম, অপক্ষয় 
ও বিনাশ (গীহ ২২০ ) তাহাদের একটু মাত্র পুর্ব পরিচয় আছে; 
ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা । অহল্যা, ঘমলাজ্জ্ন ও সগ্ততাল 
প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে। 
বিশেষ অপরাধে সেরূপ গতি হয় এবং কৃষ্ণকৃপাক্রমেই পুনরদ্বার 
হয়। (২) সঙ্কুচিত চেতন - পণ্ড, পক্ষী, সরীস্থপ, মৎস্যাদি জলচর, 
কীট-পতঙ্গ_ ইহারা সঙ্কুচিত-চেতন। আচ্ছাদিত চেতনের চেতদ 
পরিচয়ের প্রায়ই উপলদ্ধি হয় না, সঙ্কুচিত-চেতনের কিয়ৎপরিমাণে 
চেতনত্ব আছে__আইহার, নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপুর্ববক গমনাগমন, নিজের 
স্বত্ববোধে পরের সহিত বিবাদ, অন্তাঁয় দেখিলে ক্রোধ এ সকল 
সঙ্কুচিত-চেতনে পাওয়া যায়; ইহাদের পরলোক জ্ঞান হয় না! ) 
বানরের ছুষ্টবুদ্ধিতে অল্পপরিমাণে বিজ্ঞান- বিচারও আছে? পরে কি 
হইবে, না হইবে -এ সকল বিষয় ও তাহারা ভাবনা করে। কৃতগ্ঞ | 
তাদি-চিহও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণ-জ্ঞানও কোন | 
কোন জন্তর বেশ আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে তাহার! অনুসন্ধান করে 





নিত্য সম্ধা ভিধেষ প্রয়োজনতত্ ও জীবতবু-মুক্তির উপায় , ১৭৩ 


অতএব চেতন-ধ্ তাঁহাদের সন্কুচিত। ভক্ত ভরতের মৃগশরীর- 
প্রপ্ঠুনন্তেও ভগবনাম-জ্ঞান থাকা শানে লিখিত আছে, তাহা 
বিশেষস্থল--সাধারন-বিধি নয়.; অপরাধ ক্রমেই ভরতের ও 
নুগরাজের পশ্ুত্বপ্রাপ্তি, ভগবৎ কৃপায় অপরাধ ক্ষয় হইলে পুনরায় 
ঈদগতি হইয়াছিল । (৩) ুকুলিত-চেতন- নরদেহে বদ্ধজীবের 
তিনটি অবদ্থা লক্ষিত হয়_মুকুলিত চেতন, ধিকচিত-চেতন ও 
পূর্নবিকঁচিত চেতনাবস্থা। মানবগণকে পাঁচপ্রকারে বিভাগ কর! 
যাইতে পারে _নীততিশুন্ত' মানব, নিরীশ্বর-নৈতিক' মানব, মেশ্বর- 
নৈতিক’ মানব, ‘সাধনভক্ত' মানব ও ভাবভক্ত মানব। যেসব 
মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান-বিকার-ক্রমে নিরীশ্বর, তাহারা হয় 
নীতিশুন্য, নয় নিরীশ্বর নৈতিক মানব, নীতির সহিত একটু ঈশ্বর- 
বিশ্বাস উপস্থিত হইলে মেশ্বর-নৈতিক হয়, শান্তর বিধিক্রমে সে সাধন- 
ভক্তিতে ধাহাদের মতি হইয়াছে, তাহারা সাধনভক্ত , যাহারা ঈশ্বর 
সম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত, তাহারা ভাবভক্ত। নীতিশৃন্ধ ও নিরীশ্বর 
নৈতিক এই ছুইপ্রকার-মানব-মুকুদিত চেতন, সেশ্বর-নিতিক ও সাধন- 
ভক্ত-বিকচিত চেতন ভাব ভক্ত মানবই পুর্ণ বিকচিত চেতন। ভাব- 
ভক্তের মায্বাবদ্ধ থাকা কতদিন সম্ভব? ইহার বিচার শ্রীদশমূলের 
সপ্তম শ্লোকে বিচার করা হইয়াছে । 

মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তির উপায়-_শ্রীদশমুলের সপ্তম শ্লোকে 
ত্র দেওয়া হইয়াছে। যদা ভ্রামং ভ্রামং হরির সগলদ্‌-বৈষ্বজনং 
₹ কদাচিৎ সংপশ্তান্‌ তদনুগমনে স্যাদ্‌রুচিরিহ। তদা কৃষ্ণা বৃত্তযাত্যজতি 
ই শনকৈর্মায়িক দশাং স্বরূপং বিগ্রণো বিমলরস ভোগং স কুরুতে॥ 
অর্থাৎ--“সংসারে উচ্ঠাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন 
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হরিরস গলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষবানু- 
গমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অন্তে 
মায়িকদশী দূর হইতে থাকে__জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করছ; 
বিমল কৃষ্ণসৈবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন |” যথা ( মুক ৩১২ 
ও শ্বেঃ ৪৭ )-__“সমানে বৃক্ষে পুরুযো নিমগ্রোইনীশয়া শোচঁি 
মুহামানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তপীশযস্ত মহিমানমেতি বীত শোকঃ।? 
অর্থ_-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষটব্য। মায়াবন্ধনমোঁচনের নাম 'মুক্তি” তাহা 
সাধুন্গ-প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্যই লভ্য, কিন্তু মুক্তি হইলে ভীবের 
মহিমা লাভ হয়, তাহাই অন্বেষণীয়। “মুক্তিহিত্ান্তথ।-রূপং হুরূপেণ 
ব্যবস্থিতি:”__এই বাক্যে অন্ত থারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের 
স্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন। বন্ধন-মোচন যে মুহূর্তে হয়, সেই মুহুর্তে 
মুক্তির কার্ধ্য হইয়া গেল, কিন্ত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের অন্ত 
ক্রিয়া আরম্ভ হইল_ তাহাই তাহার মূল প্রয়োজন। অত্যন্ত দুণ 
হানিকে ‘মুক্তি’ বলা যায়, কিন্তু মুক্তির পর চিৎস্ুখ প্রাপ্তির একটা | 
অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন, (৮১২৩) “এবাম 
বৈধ সম্প্রসাদোহ স্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপজন্গণ্ভ (দন 
রূপেণাভিনিষ্পাতে স উত্তম পুরুষ: স তত্র পর্যেতি ক্ষণ রী 
রমমাণঃ ৷” অর্থাৎ-_“এই জীব মুক্তি লাভ করিয়া এই স্থূল ও খুদ ৷ 
শরীর হইতে সমুখিত হইয়া চিন্ময় জেযোতিঃসম্পন্নন্বরপে নিজ 
চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পর হন ; তিনিই উত্তম পুর: | 
তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সন্তোগাদিতে মগ ₹ / 
“তাহাদের আটটা লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে, (৮৯) | 
“আত্মাইপহতপাপ্পা বিজরো। বিমৃত্যুহিশোকে| বিজিঘৎসোহপিপাঠ | 
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কাম সত্যস্কল্পঃ সোহম্বেষ্টবা ॥” অর্থাং--“যিনি মায়ার অবিগ্ঠাদি 
গাপবৃততি সম্বদ্ধশূণ্ড, জরাধন্্মরহিত অর্থাৎ নিত্যনৃতন, মৃহরাশূন্ত, শোকা- 
ভীত, প্রাকৃত ক্ষুধা বা পিপাসারহিত, অপ্রাকৃত ও নির্দোষ কামনা 
ুলত, ধাহার বাঁসনামাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মাকে তনুমন্ধান করা 
কর্তব্য 1”: আ্রীভগবান প্রীমুখে বলিয়াছেন, ( ভঃ ১১৷১২৷১-২ )=" 
"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখাং ধন্ম এব চ। ন স্থাধ্যাযস্তপন্ত্যা 
গো নেষ্টাপূর্তং ন দাক্ষিণা ॥ ত্ৰতানি বজ্ঞাস্ছন্দাংসি তীর্থানি নিহমা- 
যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎ সঙ্গঃ সব্ববসঙ্গাপহো হি মাম্‌॥” তাৎপর্য্য এই 
যে, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্মার্তধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্তা, সন্যাস, ইষ্টাপূর্ত, 
দক্ষিণা, ব্রতপকল, যজ্ঞদকল, তীৰ্থভ্ৰমণ ও যম-নিয়ম আমাকে যতদুর 
বাধ্য করিতে পারে না, স্ব্বসঙ্গ বিনাশক সংসঙ্গ যেরূপ অবরোধ 
করিতে পারে, অষ্টা্গযোগাদির দ্বারা আমাকে গৌণরূপে সন্তুষ্ট 
করিতে পারে, কিন্তু সাধুসঙ্গই আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার 
একমাত্র হেতু ; যথা হরিভক্তি স্ুধোদয়ে (৮1৫১) “হস্ত যৎ সঙ্গতিঃ 
গুংলো মণিবৎ স্তাৎ স তদ্পুণঃ। স্বকুলাৰ্ধোততে! ধীমান্‌ স্বযুথান্তেব 
দংখ্রযেৎ ॥” অর্থাৎ,_ “যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ 
মণিষ্পর্শের ন্যায়প্ডণ হয়, অতএব শুদ্ধপাধুলোকের সঙ্গদ্বার] শুদ্ধ- 
মাধু হওয়া যায়। সাধুমঈ্গই সকল প্রকার শুভদ ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ 
হইবার যে পরামর্শ আছে, তাঁহ৷ কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। সাধুদঙ 
অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার ; যথা, ভাগবতে, 
(৩।১৩৷৫৫ )="‘সঙ্গো যঃ সংস্থতেহেঁতুরসৎস্ণ বিহিতোহিধিয়া ৷ 
এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গতায় কল্পতে ॥” অর্থাৎ, অজ্ঞানক্রমে 
্‌ অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎ ফললাভ হয়, সেই সঙ্গ অগ্ঞানও্ে 
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যদি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই 
--নৈষাং মতি্তা উদ | 
মহীয়মাং পাদরজোইভিযেকং নিদ্ধিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮ অর্থাৎ 
যে পর্য্যন্ত জীব নিরঘঞ্চন, মহাত্মা ভগবন্তাক্তের পাদরজোদ্বার 
অস্িষেক স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত আনর্থের অপগহরগ 
ভগবচ্চরণে তাহার মতি হয় না । ( ভাঃ ১০।৪৮/৩১ )- নিহানসয়াণি 
তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনস্কারকালেন দর্শনাদের 
সাঁধব2 10৮ আর্থাৎ__এগঙ্গাদি জলমধুতীর্থ সকল এবং যুং শিলাময়: 
দেবতা সকলকে বহুদিন সেবা করিলে তাহারা পবিত্র করেন, কিন 
সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব (ভাঃ ১০,৫১৫৩) 
“ভবাপব,গঁ। ভ্রঘতো যদা ভবেজ্জনন্ততহ 1চাতসৎসমাগমঃ | সংসদ 
যি তঁদৈব সদগতোৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ৷” অর্থ-৪৭ গু 
দ্রব্য || এই সংসারে অনাদি-মাধাব্দ্ধ জীব কখনও দেবযোনিত | 
কখনও পশু যোনিতে, স্মরণাতীত-কাল হইতে কর্মচক্রে জর 
করিতেছেন। দি কখনও স্ুকৃতিবলে সাধুসঙ্গ হয়, সেই দয 
হইতেই পরাবরেশ্বর ইকৃফে মতি জন্মে । শাঙ্ছে শুভকর্ধাকে “কৃতি 
বলেন। সেই শুভকন্ ছুই প্রকার--ভক্তি প্রবর্তক ও অবান্তর 
্রবর্তক। নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ; সাংখ্যাদি জ্ঞান_এ সমন 
অবান্তর ফলপ্রদ- সুকৃতি ; সাধু সন্নিক'“ও ভক্তিজনক (দেশ, al 
ও দ্রব্য সংস্পর্শ ই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি। ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি লাভ করিত 
করিতে তাহা বলবান হইয়া কৃষ্ণেভক্তি উৎপন্ন করে ; অবান্তর yl 
প্রদ-সুক্ৃতি সকল সেই সেই ফল দিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে «| 
প্রকার দানাদি শুভকণ্ম' হইতেছে, তাহা ভুক্তিফল দাগ ক 


নিঃলক্গী । যথা ভাগবতে, (৭108) : 
জ্ঘিং য্দ্থয। 
ফি 
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বজ্ঞানাদি__নুকুতি মুক্তিফল’ দান করে? তাহারা £ভক্তিফল' 
গন করিতে সনর্থ নয়। সাধুভক্তব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, 
গীর-পৌর্ণমান্তাদি সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, 
বর্ঘাদি সাধুবস্তুর দর্শন ও ম্পূর্ণনরূপ ক্রিয়াসকল ভক্তিপ্রদ-নুকৃতি। 
ডু ফলে জীবকে বদাইয়া নির্ত হয়, বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই 
ভেদ ত্র্গজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে ; ভরন্গজ্ঞান প্রায়ই 
দ্রীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে ; এইজন্য ইহাদিগকে বিশ্বাস 
করিয়া ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বলা যায় না ; কদাচ কাহারও পক্ষে উহারা 
ভক্তি পর্যন্ত বাহক হয় তাহা সাধারণ বিধি নয়। শুদ্ধভক্ত সঙ্গের 
অবান্তর ফল নাই হী: অবশ্যই প্রেম পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে ; 
থা (ভা ৩১৫২৫ )_“সতাং প্রদঙ্গান্মম বীর্য্যসংস্থিদো ভবস্তি 
ইংকর্ণরসাযুনাঃ কথাঃ ৷ তজ্জে 22585 শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি- 
| বহুক্ৰমিয্যতি ৷ অৰ্থ ৪৭ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে 
| জীবের দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ-নুকৃতি হয়। শুদ্বভক্তির যে সকল অঙ্গ 
| দিন্দিষ্ট আছে, তাহার কোনটা না কোনটার কার্য্য নরজীবনে দৈবাৎ 
কৃত হয় ; যথা-_ঘটনাক্রমে একাদশ্যাদি দিবসে পা 
| শীর্ঘের দর্শন এবং সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার, 
| মিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদন-নির্গত হরিনামীদির কথা বা না 
| উক্ত সমস্ত কার্যে যাহাদের ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা থাকে, তাহাদের 
| দমবন্ধ উহারা ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয় না। অতত্বঙ্ঞ ব্যক্তি সকল 
| ঘটনাক্ৰমে বা লোক দৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তিস্পহারহিত হইয়া এ 
| মস্ত কাৰ্য্য করে, তাহা হইলে এ সকল কার্য ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয, 
[সই ভক্তি্রদ-সুক্কৃতি বহুজন্মে পুঞ্জপুঞ্জ হইলে বল লাভ করিয়া 
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অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা 
হইলে শুদ্ধভক্ত-সাধুর-সঙ্গ করিবার স্প্ছা জন্মে, ভক্ত 
সাধুগণের সঙ্গ হইলে “সাধন ও ভজন’ ভ্রমে ভ্রমে হয়; ভজন 
করিতে করিতে “অনর্থ-সকল দুর' হল্প ; অনর্থ দুর হইলে 


ভা ক্লগে পরিণত 


উদয় করায়। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা 


গড়ে » রুচি ভক্তির সৌন্দর্য্য আবদ্ধ হইয়া ‘জাসক্তি' রাগে 
পরিণত হয় ; আসক্তি ভ্রমন: পূর্ণতা লাভ করিলে “ভাব বা 
রতি’ হয়; রতি সামগ্রী যোগে ‘রস’ হয় ইহাই প্রেমোৎ 
পত্তির” ভ্রম। শুদ্ধ সাধু-দর্শনে জুক্ধত পুরুষের জাধুঅমু 
গমনের প্রনুতি জন্মে! সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাক্রমে প্রথমে সাধু 
পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুযঙ্গ ইয়। প্রথম সাধুষঙ্ের ফল থা 
ও শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হরিপ্রিয় দেশ, কাল ও পাত্র-এই 
সকলের সন্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ ; প্রথম সাধুসঙ্গের ফলে থে শরণা' 
পত্তিরপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্ষণ গীতার (১৮৬১) চর 
শ্লোকে দেখিবে “সবর্ব ধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য * * মা শুচঃ।” অর্থাং ৷ 
স্মার্তধর্মা ; অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধন্ম সকল বধ? 
শব্দে উক্ত হইয়াছে ; সেইসকল বর্ের দ্বারা জীবের প্রয়োজন মাং 
হইতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধর্মত্যাগের ক? 
উল্লেখ। সচিদানন্দঘনম্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী কৃষই জী 
একমাত্র গতি, ইহা জানিয়! অনন্যভাবে ভোগমোক্ষাদিচিন্তাররি 
হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই প্রবৃত্তরূপ শ্রদ্ধা । সেই শ্রদ্ধা উর 
হইলে জীব কীদিতে কীদিতে বৈফব-সাধুর-অনুগমনে রত 





৫ ০০১৯৬-৯০ 


তাধন্ম-সন্বন্ধাভিবেঘ় গ্রয়োজনতন্ব ও জীবতত্ব-যুক্তির উপায় ১৭৯ 








বার যে সাধুর আশ্রয় করেন, তিনিই গুরু ৷ 
জীবের অনর্থ চারি প্রকার_-১। স্বন্থরূপের 'অপ্রাপ্তি, ২। 
মনত, ৩। অপরাধ” ৪। ‘হৃদয়ু-দৌর্ববল্য’ ৷ “আমিশুদ, 
চিংকণ, কৃঞ্ণদাস’ ইহা ভুলিয়া স্ব-্থরূপ হইতে বদ্ধ-জীব দুরে পড়িয়া- 
ছন, সেই ব্ৰ-ব্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ ; জড়বস্তুতে 
ধহংমসাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎ বিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসতৃষ্ণা বলে, 
গুণী, বিত্তিবণা, হ্বর্গেবণা-এই তিন প্রকার অসতৃষ্ণ । অপরাধ 
দবিধ। হৃদয়ু-দৌবর্ল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারি 
প্রকার অনর্থ অবিষ্ঠা বন্ধজীবের নৈসগিক ফল-__সাধুযঙ্গে শুদ্ধ 
বানুশীলন দ্বারা এ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। যোগাদি অন্যান 
পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা 
মাছে, তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয ; তাহাতে পতনের অনেক 
আশঙ্কা আছে এবং তন্থারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধু 
মঙ্গে কৃষ্তান্ুশীলনই উদ্বেগশুন্ত উপায় । অনর্থগুলি যত যায় মায়িক 
দশ! ততই তিরোহিত হয় ; মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয, 
| জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদিত হইতে থাকে। ( ভাঃ ৬১৪৬৫ ) 
| এক -রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ * * * কোটিঘপি মহামুনে ॥ 
| (অর্থ _৫৭ পৃষ্ঠাদেখুন ) অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত । উক্ত শ্লোক 
| ালোচনা করিলে জানা যায় ‘ভক্ত অতি দল্পভ'কোটি কোটি 
| মুক্ত লোকের মধ্যে অদ্বেষণ করিলে একটা কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়; 
। অতএব কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা আর ছুন্ভ সঙ্গ জগতে মিলিবে ন1) 
মায়া কবলিত জীব পঞ্চপ্রকার। ভক্ত জীবন আরম্ভ হইলেই জীব 
! খীয়ামুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু বস্তগত-মাযামুক্তি' ভক্তি- 
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সাধনের পরিপন্ক-অবস্থা আনিলেই ঘটিতে পারে।” তাহার পূর্ব 
কেবল “স্বরপগত-মায়ামুক্তি' ঘটয়া থাকে। জীবের স্থল ও দি 
শরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তুগত মায়ামুক্তি হয়। সাধ 
ভক্তির অন্তুণীলন করিতে করিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। ভাঁব- 
ভক্তিতে জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়! জড়দেহ-পরিত্যাগানন্তর লিছ- 
দেহকে বিসর্জন দিয় চিচ্ছরীরে - অবস্থিত হন। অতএব দাংন-. 
ভক্তিকালে মায়িক দশী থাকে, ভাবভক্তির প্রারস্তেও সে দশ ফন্দর্ন 
কূপে বিগত হয় না--এই ছুই অবস্থা বিচার ‘সাধনভক্ত' ও “ভাব 
ভক্ত'কে মায়া কবলিত পঞ্চপ্রকার জীবের মধ্যে রাখা হইয়াছে। 
বিষয়ী ও ও শুমুক্ষুগণ এই পঞ্চ প্রকারের মধ্যে অবশ্য পরিগণিত। মুক্ত- 
গণের মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। জীব অপরাধী 
হইয়া! মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, ‘আমি কৃষ্ণদাস’ এই কথ। বিস্মৃত হওয়াই 
মূল অপরাধ । কৃষ্ণকুপা ব্যতীত অপরাধ যায় না, সুতরাং তদ্যতীত 
মাযামুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিসম্রদায় এরূপ বিশ্বাস করেন 
যে, কেবল জ্ঞানে মুক্তি হইবে-সেঁটা অমূলক বিশ্বাস ; কৃষ্ণক৷ 
ব্যতীত মায়ামোচন কখনই হইবে না। অতএব ভাগবতে দেবতা" 
দিগের ছুইটী সিদ্ধান্ত যুক্ত শ্লোক (১০1২৩২-৩৩) পাওয়া যায় 
যেইন্তেহরবিন্দাখ্য * * যুদ্মদভব্‌ যঃ ।” (অর্থ--৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) তথ! 
ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদভ্রগ্যুন্তি মার্গীৎ তয়ি বদধসোহদাঃ। 
ত্যাভিগুপ্তা বিচরস্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপূদ্ধবস্থপ্রভো ॥৮ অর্থাং 
“হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনার ন্নেহপাশে দৃঢ়রূপে বধ 
আছেন। সুতরাং তাহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বির 
₹ বিনাশনগণের মস্তকে পদার্পণ পূর্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন! 
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মাযামুকত হক দৌ ছুই প্রকার-_নিত্যমুক্ত ও 


এ 


জি * র্যদ এবং পরব্যোমস্থমূল সন্বর্ষণের কিরণ কণ। 
াধ্্যগ ত-নিত্যসুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্বাবননাথের পার্ধদ ; 
তাহার! তদ্ধামই বলদেবের কিরণকণ। বন্ধমুক্ত জীবগণ তিনপ্রকার-_ 
ধ্্ধযগত, মাধুর্যযগত, ও জনি ধাহারা সাধনকালে 
ধরধধ্যপ্রিয়। তাহারা পরব্যোমনাথের-নিত্যপার্দগণের সহিত 
মালোক্য লাভ করেন ; সাধনকালে যাহারা মাধ্য্যপ্রিয়, মোক্ষ- 
লাভের পর তাহারা নিত্যবৃন্দাবনাদি ধামে সেবাস্তুখ ভোগ করেন; 
যাহারা সাধনকালে অভেদ-ভনুদন্ধানে রত, তাহারা মোক্ষলাভের 


-০। 
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সাধুজ্যবূপ সর্বনাশ প্রাপ্ত হন 

কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর-__ইহার। ৰ ন'ন। উভয়ই মধুর 
রসের আশ্রয় । একটু ভেদ এই মাত্র যে, মাধুর্ধ্যরসে দুইটা প্রকার 
ভেদ আছে, অর্থাৎ মাধুধ্যও উদারধ্য, তন্মধ্যে মাধুর্য যেখানে বলবৎ, 
| দেইখানে কৃষ্ণস্বর্ূপ এবং ুদার্যয যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগে রাঙ্গ 
| হরূপ । মূল বৃন্দাবনে ও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ_এই ছুইটা পৃথক্‌ 
| থকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যযুক্ত পাদ 
| মাব্ধ্যপ্রধান ওদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা কৃষ্ণগণ ; শ্রীগৌরপীঠে 
। মেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ধদগণই ওদার্ধ্য প্রধান মাধুধ্য 
(ভোগ করিতেছেন। . কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপবুহদারা তাহারা 
বর্ধমান ; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই একপীঠে আছেন, অন্ত 
পীঠে থাকেন না । সাধনকালে ধাহারা কেবল গৌরাপাসক, জিদ্ধ- 
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কালে তাহারা কেবল পৌরপীঠে সেবা করেন, সাধনকালে যাহার 
কেবল কৃষ্চোপাসক, সিদ্ধকালে তাহারা কৃষ্গপীঠ অবম্থন করেন। 
সাধনকালে কৃষ্ণ ও গৌর, উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাহারা 
কায়দ্বয় অবলম্বন পুবর্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্তমীন-ইহাই গৌর- 





কৃষ্ণের ভাচিন্ত্যভেদাভেদের রহস্ত । 

শীদশমুলের অষ্টম প্লোক--“হরেঃ শক্তে; সব্র্বং চিদচিদখিলং 
স্তাৎ পরিণতিঃ বিবর্ভং নো সত্যং শ্রুতিমিতি চি কলিমলম্‌। 
হরের্ভেদাভেদে শ্রুতিবিহিতততৃং সুবিমলং ততঃ প্রেয়ঃ সিদির্ভবতি 
নিতরাং নিত্যবিষয়ো। 

সমস্ত চিদচিৎ জগৎ শ্রীহরির শক্তির পরিণতি ; বিবর্তবাদ সন্ত 
নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞান বিরুদ্ধ ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ 
তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত হর অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ব হইতে সর্বদা 
নিত্যতত্বে প্রেম সিদ্ধি হয়।” উপনিষদবাক্যগুলিকে “বেদান্ত বলা 
হয়, সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্তু বিষয়বিভাগক্রাম 
অধ্যায়চতুষ্টয় সংযুক্ত 'বন্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে যে সুত্র ঘৰ 
রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই 'বেদান্তন্থত্রঁ বল! যায়। বিদজ্ঞগতে 
বেদান্তত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধার? 
সিদ্ধান্তে এই বে এসকল বেদান্তসত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই 
যথার্থ বেদার্থ। মতাচা্যগণ বেদান্তস্ত্র হইতে স্বীয় স্বীয় মর্ত 
পোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। গরশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সুত্র হইতে 
বিবর্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ত্রন্গের পরিণতি 
করিলে তরন্গের ব্রহ্মহ থাকে না; অতএব পরিণামবাদ ভাল পট. 
বিবর্তবাদই ভাল । বিবর্ভবাদের অন্ত নাম 'মায়াবাদ?। তিনি বে 
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গ্পকল আবগ্তকণত সংগ্রহ করতঃ বিবর্তবাদের পোষকতা 
করিয়াছেন; তাহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পুর্বকাল হইতে 


প্রচলিত । শ্রীশঙ্কর বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুদ্তিত 


বাদ’ স্থাপন করিযাছেন। আবার শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি 
শ্রুতিবচন অবলম্বন পূৰ্ব্বক ‘দ্ৈতাদ্বৈতবাদ’ স্থাপন করিয়াছেন। 
পুনরায় প্রীবিফুম্বামী কতকগুলি ক্রুতিহচন অবলম্বন করিয়া দেই 
বেদান্তকবত্র হইতে শুদ্ধ ঈদ্তবান প্রচার করিয়াছেন। আ্রীশস্করাচার্ষে।র 
মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত ইয়াছে, তাহা ভক্তি তন্ুবিরুন্ধ। বৈষ্ঞবা- 
চার্য্য চতবষ্টয় পৃথক্‌ পৃথক মত প্রচার করিয়াও তাহাদের সিদ্ধান্তকে 
| ভক্তিমূলক করিয়াছেন । প্রীমনতহাপ্রভু সমন্তশ্রতি বচনের সান 
পূর্ব্বহ্ক যোন পিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার নান ‘অচিন্ত্য 
ভেদাভেদ'-তত্ব_প্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তাহার 
| মতের সারমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। 

পরিণামবাদ-_ দুই প্রকার অর্থাৎ হ্গপরিণামবাদ ও ততশক্তি 
| পরিণামবাদ। ত্রহ্মপরিণামবাদের শিক্ষা এই যে, অচিন্তয-নিবিবশেষ 
| হন্ম পরিণত হইয়া এক অংশে জীবসকল ও অপরাংশে জড়জগ* 
ইইয়াছেন। সেইমতে একমেবাদ্বিতীয়ম (ছাঃ ৬২১) এই 
শৃতিবাক্য অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্ম বলিয়া 'একটামাত্র' বস্তু স্বীকৃত 
| আছে ; অতএব এঁ মতকেও 'অদ্বৈতবাদ' বলা বায়-দেখ, বিকার- 
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কেই পরিণাম বলা হইল। শক্তিৎপরিণামবাদিগণ বলেন, রঙ্গে 
বিকার সম্ভব নয়, ত্রন্গোর যে অবিচিন্ত্যশ ক্রি, ক পরিণত হইয়। _ 
'জীবশক্তাংশে, জীবনিচয়ুকে ও মায়াশক্তংশ জড়জগৎকে প্রকাশ 
করিয়াছেন, এরূপ মানিলে পরিণামবাদেও ভ্রন্ম বিকৃত হন না 
“সতত্বতোইম্যথা-বুদ্ধিবিকীর ই টা সত্যত 
হইতে অন্য একটী সত্য ৬ দত হইলে, তাহাতে অন্যবস্ত বলিয 
যে বুদ্ধি; তাইাই বিকার ‘অর্থাৎ পরিণাম ৷” বিকার কি? ই 
সত্যতত্ব হইতে একটা সর দুগ্ধ দখিরপে বিকৃত হয়, 
ইহাতে একটা ছৃগ্ধরূপকত্ব আছে , দধিরূপে অন্যথা হইলে নেই 
অন্থা-বুদ্ধিকে তাহার ‘বিকার’ বলে। ত্রহ্গ পরিণাম-বাঁদে জগৎ ও 
জীব ব্রলের বিকার ; এই মতটী নিতান্ত অবিশুদ্ধ, তাহাতে সনদ 
নাই। নিব্বিশেষ-ত্রহ্ম একমাত্র বস্ত_-তীহার বিকারের স্থল পাওয়া : 
যায় না, তাহাকে “বিকারী' বলিলে বস্তু সিদ্ধি হয় না। অতএব 
ব্রহ্ম-পরিণামবাদ কোনমতেই ভাল নয় ; শক্ভি-পরিণামবাদে দেরপ 
দোষ ঘটে না। ব্রহ্ম অবিকৃত আছেন, তাহার অঘটন ঘটন পটীয়দী ৰ 
শক্তি কোনস্থলে অনুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোনস্থলে 
ছায়া কল্পে জড়ব্ৰহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন | ভুল ইচ্ছা করিলেন 
যে,জড়জগং হউক অমনি পরাশক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি এই অসীম 
জভজগংকে প্রকট করিল । ব্রহ্মা ইচ্ছা করিলেন যে জীবজগৎ হউক 
অমনি তাহার পরাশক্তিগত জীবশক্তি অনন্ত জীব প্রকট করিল। 
ইহাতে ব্রন্মের নিজ বিকার নাই | যদি বল, ইচ্ছাই তাহার বিকার 
সে বিকার ত্রন্মে কিবূপে থাকে? তছুত্বরে- জীবের ইচ্ছা লা 
করিয়া ত্রদ্মের ইচ্ছাকে বিকার বলা যাইতেছে, ক্ষুদ্র জীব, তাহ? 
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ইচ্ছা হয়, তাহ! আন্তশক্তি-সংস্পর্শী ;₹ এইজন্য জীবের ইচ্ছাটা 
বিকার” | ত্রন্ধের ইচ্ছা সেরূপ নয় ত্রন্দের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ত্রন্দের 
্বর্ূপ লক্ষণ ত্রন্দের শক্তি হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও তাহা পৃথক্‌। 
৷ অতএব ত্রন্দের ইচ্ছাই ত্রল্গের স্বরূপ, তাহাতে বিকারের স্থল নাই 
1ই, ইচ্ছা! হইবা-মাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। 
ধক্তিরই পরিণাম । এই সুল্ম বিভাগ জীবের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত-- 
(কবল বেদ-প্রমাণ দ্বারাই জানা বাইতেছে। এখন শক্তির পরিণাম 
কিরূপ, তাহাই বিচাৰ্য্য, দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে শক্তি- 
পরিণামের-একমাত্র পরিচয়, তাহা নয়: যদিও প্রাকৃতবন্তুদ্বারা 
অপ্রাকৃত-তত্তের-উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে 
উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত-তন্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত 
। আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানারহ্রাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত 
থাকে, ( চৈঃ চঃ আঃ ৭) অপ্রাকৃত-তত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ 
| মনে কর। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দশ-লোকান্তগ্গত অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড অভিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইস্থামাত্র স্ুষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ 
'বিকারশুন্য' থাকেন। “বিকারশুন্য' শবদারা এরূপ মনে করিওনা 
যে, তিনি কেবল নিবিবশেব-বৃহছস্ত সর্বদা বাঁডেধ্যপূর্ণ ভগবস্থরূপ ; 
কেবল নিব্বশেষ বলিলে তাহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না । অচিন্ত্য- 
শক্তি-ছারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নিবিবশেষ ; কেবল নিবিবশেষ 
1 মানিলে অন্বদ্বরূপ মাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। 
| সেই পরতত্বে ‘অপাদান’, 'করণ' ও “অধিকরণ' রূপ তিনটা কীরকত্‌ 
ৃ শ্রুতিগণ কর্তৃক বিশেবরূপে বণিত হইয়াছে; (চৈঃ ভৃগু, ১ অন্তু ) 
| _“্ৰতে| ঝা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ- 
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প্রঘন্তাভিনংবিশ্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদত্রক্মা।” অৰ্থাৎ--“যাহ৷ ki 
এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, বন্দধারা সমন্ত প্রাণী জীবি 
ওহি ব্ষ্যি 


গ্রল়কালে যাহাতে গমন ও অর্ববতোভাবে প্রবেশ করে, 
জিজ্ঞাসা কর,_তিনিই ব্রন ।” যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত 


হইয়াছে_এতন্ববারা ঈশ্বরের অপাদান কাঁরকত্ব সিদ্ধ হয়, হ 
কুক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'_ এই বাক্য দ্বারা কর? 
কারকত্ব লক্ষিত হয় ; যাহাতে গমন ও প্রবেশ করে” এই বাক্যদ্ধারা 
ঈশ্বরের অধিকরণ কারকত্ব বিচারিত হইযা। থাকে_ এই তিন লক্ষণ 
দ্বারা পরতত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন_-ইহাই তাহার বিশেষ; অতএব 
ভগবান্‌ সর্বদা বিশেষ। প্রীজীব গোস্বামী ভগবন্ত্ব বিচারে বলিয়া" 
ছেন__পপরতত্ব এক--তিনি স্বাভাবিক অচিন্তযশক্তিসম্পন্ন ; (সই 
শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রপ বৈভব, জীবও গ্রধানরূপে 
চতুর্ধী অবস্থান করেন। সর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, তাহার বাঁহিরে 
স্থিত হইয়া স্ূর্য্যরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, 
এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ স্থল । সচ্চিদানন্দ মাত্র বিগ্রহই 
তাহার স্বরূপ । চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহাধ্য উপকরণই 
সবরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত নিত্যবদ্ধ অনন্ত ইট অন্নুচিৎ আশ্রয়। 
এবং মায়াপ্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয স্কুল ও সূন্ম্ম জগৎই প্রধান 
শব্দবাচ্য। এই চতুর্দা-প্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরমতত্থের এবং 
সেইরূপ। নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে! 
তছুত্তরে-জ্রীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব ; কেননা, জীববুদ্ধি গাম 
পরমেশ্বেরর অচিস্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। 


বিবর্তবাদ $_বেদে যে বিবর্ত সম্বন্ধে বিচার আছে, তাহা 
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বাদ নহে ৷ শ্রীমচ্চকরাচাধ্য “বিবর্ত' শব্দের যে প্রকার অর্থ বিচার 
দয়াছেন তাহাতে “বিবর্তবাদ' ও মায়াবাদ' এক হইয়া গিয়াছে । 
ধ্ভ-শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ এইবূপ-_ অতন্থতোহম্যথা বুদ্ধিবিবর্ 
দাত; ৷” অর্থাৎ “যে বস্তু যাহা নযু, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া 
লীতি করার নাম ‘বিবর্ত' ৷” জীৰ চিৎকণ বস্ত, জড়ীয়ু স্ুল-লিঙ্গ- 
নহ আবদ্ধ হইয়! ততৃত্রমে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থুল-শরীরের সহিত 
ক মনে করিয়া দেহকে ‘আমি’ বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাই 
ানশূন্ত অন্তাথা বুদ্ধি ইহাই বেদ সম্মত একমাত্র বিবর্তের 
টদাহরণ | রজ্জুতে সর্পভ্ম ও শক্তিতে রজত্ভ্রম এ প্রকার ৷ 
তব এই সমস্ত উদাহরণদ্বারা মাধিক-দেহে আত্মবুদ্ধিূপ বিবর্ত- 
চমকে দূর করিবার পরামর্শ বেদে দেখা যায়। মায়াবাদিগণ বেদের 
থার্থ তাতপর্য্য পরিত্যাগপুর্বক এক প্রকার কৌতুকাবহ বিবর্তবাদ 
দ্বাপন করিয়াছেন । “আমি ত্রহ্মা-_ইহাই তাত্বিক বুদ্ধি, তাহার 
স্ব ‘আমি জীব’, এই বুদ্ধিতে তাহারা “বিবর্ত' বলিয়াছেন; বস্তুত 
ধ্রপ বিবর্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না। বিবর্তবাদ হস্তত: শক্তি 
'রিশামবাদের বিরোধী নয়, কিন্তু মায়াবাদীর বিবর্তবাদ নিতান্ত 
্তাম্পদ। মায়াবাদীর বিবর্তবাদ কয়েক প্রকার_ তন্মধ্যে জীব 
ক্রমে ব্রহ্মের জীবন প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রদ্মের জীবত্ব এবং স্বপ্নে 
নব হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীব ও জড়জগঁতের ৰহ্মেতর বুদ্ধি_এই 
তিন প্রকার বিবর্ত্তবাদ বিশেষরূপে প্রচারিত আছে। = ইহা সত্য নয়, 
নদ প্রমাণ বিরুদ্ধ । মায়াশক্তি স্বরুপশক্তির ছায়া মাত্র, তাহার 
{ জগতে প্রবেশ নাই, সেই মায়া জড়জগতের অধিকারী ; জীব 















১৮৮ ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


আবিদ্াভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট । চিদ্বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতনথণক্তি 
অবশ্য আছে, মাযাঁবাদ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়া? 
বলে যে, জীবই ত্রহ্ম_মাঝার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক্‌ হই: 
পড়িয়াছে : মাযাসন্বন্ধ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়া সঙ্ববশ্, 
হইলেই জীবের ত্রন্মত্ব; মায়া হইতে পৃথক্‌ হইয়া চিৎকণের অবস্থিত 
নাই ; অতএব জীবের মোক্ষই ব্রন্মের সহিত নির্ব্বাণ। মায়াবাদ 
রে ত এইবূপ অবস্থায় রাখিয়া শুদ্ধজীবের সত্তা স্বীকার করিলেন 
; আবার বলেন যে, ভগবান্কে মায়াঞ্রিত বলিয়া তাহাকে জড় 
আসিতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়- রি 
একটী মায়িকম্বরূপ গ্রহণ না৷ করিলে প্রপঞ্চে উদিত হইতে পারেন 
না; কেননা ব্রহ্মাবস্থায় তাহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাহার 
মায়িক-বিগ্রহ হয়; অবতার সকল মায়িক শরীরকে গ্রহণ করিয়া 
জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কাৰ্য্য করেন, আবার মাফিক" 
শরীরকে এই জগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। মায়াবাণ 
ভগবানের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ববক বলিয়াছেন যে জীব 
ও ঈশ্বরের অবতাঁরে একটা ভেদ আছে সেই ভেদ এই যে, জীং 
কর্দপরতন্ত্র হইয়া স্থুলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাহার ইচ্ছা 
বিরুদ্ধে কর্মের স্রোতবেগে জরা, মরণ ও জগ্মপ্রাপ্ত হইতে বাধা হ্ন। 
ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মাধিক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মা মাঠ 
গুণাদি গ্রহণ করেন, তাহার যখন ইচ্ছা হয়, তিনি সেই সমস্ত রর 
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্য হইতে পারেন, ইশ্বর কর্ম্ম করেন বটে, 
কণ্মফলের পরতন্ত্র ন'ন-_-এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ রর 
বেদের কোনস্থলে মায়াবাদ নাই। মায়াবাদ কৌদ্ধধর্ম্ম ; (পু 
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টত্তরথণ্ডে লিখিয়াছেন ), “মাযাবাদমসচ্ছান্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্মুচ্যতে ৷ 
ময়ৰ বিহিতং দেবিকলৌ ত্ৰাহ্মণমুত্তিনা ৷” উমা-দেবীর জিজ্ঞাসা- 
[তে প্রীমহাদেব বলিয়াছেন-_.“হে দেবি, মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শান্তর 
দী্ধমত, বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রশ্থন্রভাবে আধ্যদিগের ধর্ম্মে 
প্রবেশ করিয়াছে ; কলিকালে আমি ত্রাহ্মণরূপে এই মায়াবাদ প্রচার 
করিব।” গ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার। অন্থুরগণ ভক্তিপথ 
গহণ করতঃ সকামভাবে ভগবছুপাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য 
ফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্‌ 
সরলহৃদয়ে জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত এ অস্ুরগণ যাহাতে 
তক্তিপথকে ভ্রষ্ট না করিতে পারে তাহ! চিন্তা করিয়া শ্রীমহাদেবকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন-_-“হে শল্তো, তামস প্রবৃত্তি অস্তুরগণের 
নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের মঙ্গল হরবে না। 
| তুমি অন্ুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটা শান্তর প্রচার কর, 
যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয় ; অস্ত্র, 
প্রবৃত্তিগণ শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় 
করিলে আমার সহ্ৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন 
করিবেন। পরম বৈষ্ণব প্রীমহাদেব এরূপ দারুণভার গ্রহণ করিতে 
প্রথমে ছুঃখ প্রকাশ _ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবদাজ্ঞা শিরোধাধ্য 
করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন ; অতএব জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবের 
ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্কক্র চলিতেছে এবং 
যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঞ্গল-সাধনের জন্য কৌশলরপ ‘সুদর্শন 
| চক্ৰ’ হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাহার আজ্ঞায় যে, কি ভাবি-মঙ্গল 
| আছে, তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত-দাসদিগের প্রভুর আজ্ঞা 





চললিবন্ধন শুদ্ধাবিঞ্বগণ মাঁয়াবাদ-গ্রচারক 


গিবাবতার শঙ্গরাচার্য্যের কোন দোষ দৃষ্টি করেল নাঁ। ইতর শান 
প্রমাণ পান্পে :_“স্মারাধ্য যথা শস্তে গ্রহিত্যামি বরং-সদা। দ্বাপরাদৌ 





যুগে ভূত্ব! কলয়া মানুঘাদিফু॥ স্বাগমেঃ কল্িতক্ন্থজনান মদছিসুগান 
কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাংস্বষ্টিরেধোত্তরোত্তর৷ ৮” অৰ্থৎ হে 
শস্তো, আমি যে প্রকারে অগ্তর-মোহনার্৫থ অন্তান্য দেবজীবুন্দকে 
আরাধনা করিয়াছি, তদ্রপ তোমাকেও আরাধনা করিয়৷ ফকদ হর 
গ্রহণ করিব। তুমি কলিযুগে মনুত্যাদি জাবের মধো অংশ্রগে 
অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যানিণি 
মনুঘ্ুকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পসিত-শান্ে আমার 
নিত্য-ভগবং-ন্বরূপের বিষয় গোপন করিও- তাহা দ্বারা জগতের 


ত নিজতভ্বাদে শী.দুদ্বারা 


বহিষ্মু্ স্থষ্টি উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত হইতে থাকিবে ৷” বারা 


«“এযমোহং স্থজাম্যাশড যো জনান্‌ মৌহবিব্যতি । খঞ্চ রুদ্র মহাবাহা 
মোহশাঙ্জানি কারয় ॥ অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়ন্য মহীভুজ ৷ ওক নং 
কুরু চাত্সনমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥” অর্থাৎ “জাঁছি 
সৃষ্টি করিয়াছি, ধাহা জনগণকে মোহিত করিবে ; হে মহাবাহো রণ 
তুমিও মোহশান্ত্র প্রণয়ন কর ; হে মহাতুজ, ভন্যায় ও ভগবত? 
প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ-যুক্তিজাল প্রদর্শন কর, তোমার রদ্র্ণ 
(আত্মবিনাশরূপ সংহারমূক্তি) প্রকাশ কর আর, আগার নিত" 
ভগবং স্বূপকে আবৃত কর।” অখিল বেদশাক্ধই মায়াবাঁদ-বির্ 
প্রমাণ । 
__ অখিল বেদ অন্বেষণ করিয়া মায়াবাদী তাহার পক্ষপাতী চান 
₹ মহাবাক্যে বাহির করিয়াছেন. যথা--“সর্বংখন্বিদংহন্ম” (ছাঃ ৩১৪১) 
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৮25 নাক্িকিথঃ? বত 2121৭ হট ৩। ২ ০১ 
নেহনানান্ডিকিঞ্চ” (বৃঃ 9191১৯, কঠ ২১1১১), এপ্রজ্ঞানং ব্ৰহ্ম 
(এত ১৫৩), “তন্তুনদি , শ্বোতকেতো? রে ৬৮৭ ইত্যাদি ) 


‘ন তন্তয কার্ধযং করন বু 
বল ত বেবী চ 11” সেই ভ্ৰহ্ম ও 
্ন্নশক্তি একত্র স্বীকৃত হইয়াছে ; দেই শক্তিকে স্বাভাবিকী শক্তি 


বলা হইয়াছে ; সেই শক্তিতে বিচিত্রতা 


শক্তিধিবিটিব শ্রুরতে স্বাভাবিকী জ্ঞান 
ই 


পিদ্ধ হয়_-*নিত্যো নিত্যানাং, 
শ্চেতনশ্েতশানামেকো বহুনাং যো ।বদধা তিক নান) (কঠ ২১৩ ও 
শ্বেঃ ৬১০ )--এই শ্রুতিবাক্যে বস্তুর নানাত্ব এবং অনেক নিভ্যবস্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে ; এইরূপ বাক্যে শক্তিকে পৃথক্‌ করিয়া তাহার 
ভান, বল ও ক্রিয়া বিচারিত হইয়াছে । ২। “গ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” (এত 
১৫৭)--এই বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে ওঙ্গোর এঁক্য করিলেন, সেই 
গ্রচ্ছাকে বুহদারণ্যক-শ্রুতি (318২১ )-_"তমের ধীরে! - বিজ্ঞায় 
! প্রচ্ছাং কুব্বাত ত্ৰান্মণঃ” এই বাক্যছারা প্রচ্ছা-শব্দে প্রেমভক্তির শিক্ষা 
| দিয়া ছেন। ৩! “তত্তুমসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ ৩৮৭ )- এই 

বাক্যে যে ত্রন্মের সহিত এক্য শিক্ষা দিলেন, তদ্বিঘয়ে বৃহদারণ্যক, 
 (আ্১০)--এযো বা এতদক্ষরং গা্গযবিদিহাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স 


a 
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কৃপণোহথ ৷ য এতদক্ষরং গাগি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ত্রান্মণঃ॥” 
“তব্বমসি” জ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তি অবশেষে ভগবদ্তত্তি লাভ করিয়া হান্মণ 
হন। ৪। “অহং ব্রক্মাল্মি” (বুঃ ১1৮১০ )--এই বাক্যে যে 
বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, সেই বিষ্ঠা যদি চরমে ভক্তিরূপিনী না হয়, তাহা 
হইলে তাহার নিন্দা, ( ঈশাবান্তে ৯ম মঃ)--অন্ধং তম: প্রবিশন্ত 
যেইবিদ্যামুপাসতে ৷ এতো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।” 
অর্থাৎ--অবিদ্যার উপাসনা পূর্ববক যিনি আত্মার চিন্ময়ত্ব না জানিল, 
তিনি সুতরাং ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট ; যাহার! অবিগ্ঠা পরিত্যাগ 
পূর্বক জীবকে চিৎকণ না জানিযা ব্রহ্ম মনে করেন, তাহারা অতি 
বিগ্ভায় পড়িয়া তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বেদ- 
শান অপার- প্রত্যেক উপনিধদের প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিচার 
করিয়া সমষ্টি বিচার করিতে পারিলে বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হওয়া 
যায়; প্রাদেশিক বাক্য লইয়া টানাটানি করিতে গেলে সুতরাং 
একটা কদৰ্য্য মত বাহির হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদের 
সৰ্ব্বাঙ্গ বিচার পূর্বক জীব ও জড়ের শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদাভেদ" 
রূপ অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন । বেদের অসংখ্য বনে 
নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়। বেদশান্ত্র সর্ববাঙ্গ সুন্দর-_ বেদের কোন অ 
পরিত্যাগ করা যায় না। নিত্যভেদ সত্য, নিত্য অভেদও সভা 
যুগপৎ উভয়তবই সত্য হওয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয়-নিষ্ঠ শ্রুতিমকণ 
বিগ্ঘমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবচিন্তার অতীত 
ইহাতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয় । বেদবাক্য যেখানে 
যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই সত্য--আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ ্ 3 
বলিয়া বেদাৰ্থের অবমাননা করা উচিত নয়। “নৈষা তর্বেণ তি 





| 


জানি এমতও নহে অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়া- 


নিত্যধর্থ-ন্ন্ধা ভিধেযপ্রয়োজন-তত ও শক্তি-বিচার . ১৯৩ 


নেয়া” ( কঠ ১২৯), “নাহংমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ 
£” (কেন ২২ ) অর্থাৎ_-“আমি ত্ৰহ্মকে সম্যক্রূপে অবগত আছি, 
ট্হা মনে করি না, বস্তুতঃ আমি যে তাহাকে জানি না, এমতও নহে, 


ছেন, তিনিই-্রক্মাকে জানিযাছেন।-_এইসকল শ্রুতিবাক্যে বলি- 
তেছেন যে, পরমেশ্বরেরশক্তি অচিন্ত, তাহাতে যুক্তি যোগ করিবে 
না। মহাভারত বলিয়াছেন-__পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গ বেদং 
চিকিৎসিতগম্‌ । আজ্ঞাসিদ্ধানি চারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ॥” অর্থাৎ 
_সাত্বতপুরাণ, স্বায়স্তুব-মনুর সঙ্কলিত ধম, হড়দের সহিত বেদশীল্ত, 
চিকিৎসাশাস্ত-এই চারিটী ভগবানের সিদ্ধ আজ্ঞা অর্থাৎ আপ্তোপ- 
দেশবাক্য, তর্কপন্থায় এই চারিটাকে হনন করিবার প্রয়াস বিধেয় 
নহে। অতএব অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তুই শ্রুতিবিহিত স্ুবিমল 
তত্ব । জীবের চরম-প্রযোজন-বিচারস্থলেও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত 
ব্যতীত অন্ত সত্য সিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
মানিলে ভেদ-প্রতীতি নিত্য হইবে। সেই প্রতীন্তি ব্যতীত জীবের, 
চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহা কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। 
প্রীতিই চরম প্রয়োজন £_ প্রাণে হে যঃ সর্ববভুতৈবিভাতি 
বিজানন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃক্রিযা- 
বানেষ ব্রন্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ৷” অর্থাৎ_ যিনি প্রাণিদিগের মুখ্য প্রাণ, 
যিনি সর্ধবভূতে প্রকাশিত আছেন, বিদ্বান ব্যক্তি প্রেমভক্তিবূপ 
বিজ্ঞানের সহিত সেই পরমপুরুষকে অবগত হইয়া অতিবাদী হন নাঁ। 
অর্থাৎ ভগবানের গুণকীর্তন ব্যতীত জীবন্ুক্তের আর অন্ত কোন ভেষ্ঠ 
কীর্তনীয় বিষয় থাকে না ; সেই জীবনুক্ত পুরুষ ভগবানে রতিবিশিষ্ট 
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ও তাহার প্রেমলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন-_-এইরূপ পুরু 
্হ্মাবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ, ভ্রহ্মবিদ্দিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি 
আত্মরতি ও আত্মক্রাড় হইয়া প্রেমের ক্রিয়া দ্বার লক্ষিত হন; ই 
রতিই প্রীতি । “ন বা অরে দর্ববস্ত কামায় সব্বং গ্রিযং বত 


৮১ 


কামায় সব্বং প্রিরং ভবতি’ ( ৰৃঃ ২1৪৫, 81৫1৬) অৰ্থাৎ বাজ 
বন্য কহিলেন-_হে নি অপরের স্খোৎ্পাদনের জন্য (কহ 
কাহারও প্রিয় না; কেবল নিজ কামন। সিদ্ধির জন্যই সকলে লোক- 
প্রিয় হইয়া থাকে ; এই বৃহদারণ্যক-বাক্যে গ্রীতিই যে জীবের মুখ্য 
প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারা যায়। এরূপ বেদ ও ভাগবতগুরাণ 
প্রাণ বহুতর আছে। ( তেঃ আঃ ৭ম অন্তু) “কো হোবানাং কঃ 
'প্রাণ্যাং। যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্তাৎ। এব হোবানন্দয়াতি ॥” 

আনন্দ গ্রীতি-পধ্যয়। সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন। 
শুসুষ্্রা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করিয়া মোক্ষ মোক্ষ করিয়া উন্নত; 
বুুক্ষুরা বিষয় ভোগকেই আনন্দ মনে করিয়া ভক্তির পণ্চাৎ ধাবিত 
_আগন্দ লাভের আশাই তাহাদিগকে দেই কাৰ্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। 
- ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দের জন্য চেষ্টাবান অতএব সর্বপ্রকার লোকেই 
গ্রীতিকে অধেষেণ করিতেছেন। অতএব গ্রীতিই সকলের মুখা 
প্রয়োজন। সকলেই একমাত্র প্রীতিকেই অধ্েষণ করিটতেছেন। | 
অধ্েধণ করিলেই যে প্রীতিকে পাওয়। যায়, এমন নয়। যখন 
জানিতে পারেন যে, মর্ত্যলোকে, স্বর্গে বা হু্মলোকে পর্যন্ত দুধ: 
অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন বিরাগ লাভ করিয়া হুন্ম-ন্বিবাণকে অন. 
সন্ধান করেন। ত্রন্মী-নিব্বাণে যখন আমিত্বের একেবারে লোগ 
হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে ? যখন আমিত্বের একেবারে লোগ 


42 = 


ES ১ লি Nir 
নিত্যধ্ “সন্বন্ধা,ভ.ধ্য়প্রয়োজনতত্ত্র ও ভীবতন্ু গ্রাতি ১৯৫ 
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দানন্দট বা (কোথায় ? আনন্দের অন্ুভবহ বা কে করিবে? ভাষার 
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ীত্িই নিত্য । শুদ্ধ কৃষণও 
অঙ্গীকারে প্রেমের নিত্যতই 
গীতি, তাহাতে অনিতা 
নিবন্ধন সর্ব্বশাক্সই অচিন্ত্য- 
ছন; আর সমস্ত বাদই 


| জানকর্ণশুন্া কৃষ্ণভক্তিই জীবনের প্রয়োজন এবং সেই প্রো” 
|ঈন-সিদ্ধির উপায় ; সাধনাবস্থায় তাহার নাম 'সাধনভক্তি' ও দিদ্ধা- 
|বস্থায তাহার নাম ‘প্রেমভক্তি'। এরমন্সহাপ্রতুর আজ্ঞায় ভীমদ্‌ রূপ 
| গেশ্বামী ‘প্রীভক্তিরমামৃতসিন্ধু গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; তাহাতে ভক্তির 
বরূপ-লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, যথা, (পূ১ ল£৯ ৯)--“অন্যাভি- 


শাধিত তাশুন্তং জ্ঞানকৰ্ম্মা্নাবৃতন্‌। আনুকুল্যেন কৃষ্ণনুশীলগনং ভক্তি- 
3 


ul 


য়াজন-সিদ্ধি দেখা যায়," 


সি 
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রুত্তমা ৷” এই স্থত্রে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বিশদভাবে বর্তি 
হইয়াছে । 'উত্তমাভক্তি’ শব্দে “শুদ্ধভক্তি' । জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম- 
বিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়-_ কর্মাবিদ্ধী-ভক্তিতে ভুক্তি-ফলের উদ্দেশ 
আছে, জ্ঞানবিদ্ধা-ভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে ; ভক্তি-মুক্তি 
সপৃহাশৃন্ত। যে ভক্তি, তাহাই 'উত্তমা", তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি- 
ফল লাভ করা যায় । সেই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানু- 
শীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানস ভাবই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, 
সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকুল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মান। জীবের 
যে রিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের 
স্বরূপশক্তি-বৃক্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। 
জীবের শরীর, বাক্য ও মন- সকলই বর্তমান অবস্থায় জড়ভাবাগনন; 
স্বীয় বিবেক শক্তিদ্ধারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন 
জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদিত হয় মাত্র 
ভক্তিবৃত্তির উদিত হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির 
আবিভূর্ত হইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই গুদ্ধ 
ভক্ভিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবস্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণা” 
নুশীলনই ভক্তি চেষ্টা.) ভ্ৰহ্মান্ুশীলন ও পরমা ত্মান্বশীলন রূপ চেষ্টা 
সমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ,__ভক্তি নয়। চেষ্টা গ্রাতিকুল/ সম্ব.দ 
দেখা যায়; অতএব আনুকুলা-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব দিছ 
হয় না। 'আনুকুল্য'শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটা রোচমানা প্রৃত্ত 
আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু দুণ 
সম্বন্ধ রাখে; সিদ্ধিকালে স্থূলজগতের অন্্বরহিত হইয়া পরি 
হয়_উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার, অতএব আনুধুলা' | 


ভাবের সহিত কৃণ্ঠান্ুণীননই ভক্তির িবূপলক্ষণ' ৷ শ্বিরূপলক্ষণ 
বলিতে গেলে তিটস্থলক্ষণ ও বলিতে হয়; শ্রীমদ্‌ রপগোস্বামী 
| ভক্তির দুইটী “তটস্থলক্ষণ বলিতেছেন, অন্যাভিলাধিতা-শুন্ততা এবং 
1 জ্ঞান কণ্মাদিদ্বারা অনাবৃতত্ব । ভক্তির উর ভি ব্যতীত অন্য 
বেকোন অভিলাধ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী জ্ঞান, 
কর্ম, যোগ, বৈরাগ্য নর দি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত 
করিলে ভক্তির সহিত বিরোধী হয়, অতএব উক্ত ছুইটা বিরোধ-লক্ষণ 
শৃন্ত হইলেই রী যে কৃষ্টান্ুণীলন, তাহাকেই শুদ্বভক্তি” 
বলা যায় । (ভঃ রঃ সিঃ পুর্ব ১ ল ১২) শুদ্ধভক্তিতে-_ছয়টা 
বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন_এক্লেশদ্বী, শুভদাঁ, মোক্ষকে তুচ্ছজ্ঞান করান, 
| অতিশয়, ছুল্পভা, সান্্রানন্দ বিশেষন্বরূপা ও ক্রীকষ্ণাকর্ষণী। 
ক্লেশন্লী- ‘ক্লেশ’ তিন প্রকার--পাপ, পাঁপবীজ ও অবিদ্ত। পাতক, 
মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল 'পাপ”। যাহার হৃদয়ে 


! নিত্যধৰ্ম্ম-মন্বন্ধাভিধেয়প্রযোজনতন্ ও জীবতত্ৃভক্তি ও জ্ঞান ১৯৭ 


গুদ্ধভক্তি আবিভূর্তী হন, তাহার পাপকার্ধ্য স্বভাবতঃ থাকে নাঁ। 
পাপ করিবার বাসনাসকল 'পাপবীজ” ভক্ভিগৃত-হৃদয়ে সে সমস্ত 
বাসনা স্থান লাভ করে নী। জীবের স্ববূর-ভ্রমের নাম ‘অবিদ্যা’ ৷ 
শুদ্ধতক্তি উদযে “আমি কৃষ্দাস এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়; 
অতএব স্বরূপ-ভ্রমবূপ অবিগ্ঠ। থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক 
হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্তারূপ অন্ধকার 
সুতরাং বিনষ্ট হয়, ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন, সুতরাং 
ক্লেশঘ্মত্বই ভক্তির একটা বিশেষ ধর্ম্ম। সর্বজগতের অনুরাগ, সমস্ত 
সদৃগ্ণ ও যতপ্রকার সুখ আছে, এই সমস্তই ‘শুভ’ শব্দের অর্থ । 
বাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির উদয়, তিনি দৈন্য, দয়া” মানশৃন্ততা ও 
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সকলের সম্মানদাতৃত্ব_এই চারিটা গুণে অলম্কত ; অতএব জগতের 
সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ কপ্রাশ করেন। জীবের যত প্রকার 
 সদ্‌গুণ আছে, ভক্তিমান, পুরুষের সে সকল অনায়াসে উদ্ত হয়। 
ভক্তি সর্ধ্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন-_ ইচ্ছা! করিলে বিষয়গত সুখ, 
নিব্বিশেষ-ত্রন্মাগত সুখ, সমস্ত সিদ্ধি, ভূক্তি, মুক্তি প্রস্থৃতি সকলই 
দিতে পারেন, কিন্ত ভক্ত চতুর্ববর্গের কিছুই চান না বলিয়া নিত্য- 
পরমানন্দভক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। ভগবদ্রতিনুখ 
হৃদয়ে কিছুমাত্র উদিত হইলেই ধৰ্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সহজে লঘু 
হইয়া পড়ে। ুদুর্নভা £--সহম্র সহত্র সাধন করিলেও ভজন- 
চাতুরধ্যাভাবে সহজে ভক্তিলাভ করা যায় না; হরিভুক্তি মুক্তি দিয়া 
অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি 
দেন না__এই ছুই প্রকারে ভক্তি সুদল্পভা হইয়াছেন। জ্ঞানচেষ্টা- 
দ্বারা অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, যজ্ঞাদি পুণ্য 
দ্বারা তুক্তি অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ-সংযোগরূপ নৈপুণা 
যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি 
লাভ হয় না। ( চৈ চঃ আঃ ৮১৭ শ্লোক ও ভঃ রঃ সিঃ পুঃ ১ল 
২৩ শ্লোক প্রষ্টব্য )। 
সান্দ্রানন্দ-বিশেষরূপা $£_ভক্তি চিৎস্ুখ ; অতএব আন" 
-্পম্ুদ্র। জড়জগতের বা তাহার বিপরীত-চিন্তাময় জগতে যে ও্গা- 
নন্দ আছে, তাহা পরাদ্ধ-গুণীকৃত হইলেও ভক্তি সুখসমুদ্রের এক" 
বিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না । জড়নুখ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ 
নিতান্ত শুধ-সেই ছুই প্রকার সুখই চিৎসুথ হইতে বিজাতীয় ও 
বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর তুলনা নাই; এতনিব্দন . 
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সাহারা ভক্তিনুখ লাভ করিয়াছেন, তাহারা এরূপ একটী গাঢ় 
আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ব্ৰহ্মাদি সুখ তাহাদের নিকট 
গাষ্পদ বলিয়া বোধ হয় ; সে সুখ যে অনুভব করিতেছে সেই জানে, 
| অপরে বলিতে পারে না। 

এ্ৰীক্বঞ্চাকৰ্ষণী £_ খীহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার 
নিকটে সমস্ত প্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বার। বশীভূত হইয়া 
| আকৃষ্ট হন, অন্ত কোন উপায়ে তাহাকে বশীভূত করা যায় না। 
কিন্ত মানবের যুক্তি সীমাবিশিষ্ট ; তাহার ছারা বুঝিয়া লইতে গেলে, 
‘ভক্তি’ ও 'কৃষ্ণতত্ব স্বভাবতঃ জড়াতীতহ-নিবন্ধন, সুদুরবর্তা হইয়া 
পড়েন; কিন্তু পুরব্বসুকৃতি বলে যাহার বিন্দুমাত্র রুচির উদয় হয়, 
তিনি ভক্তিতত্ব সহজে বুঝিতে পারেন-__সৌভাগ্যবান্‌ ব্যতীত ভক্তি- 
তত্ব বুছিবার শক্তি কেহ লাভ করেন না! 

চিৎনুখ বিষয়ে যুক্তির অধিকার নাই। এই জন্য “নৈষাতর্কেন” 
(কঠ ১২৯) বেদবাক্যে এবং “্তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” ( ভ্রঃ সঃ ২১১১) 
ইত্যার্দি বেদান্তবাকেয যুক্তিকে চিদ্বিযয়ে অকর্ম্মণ্য বলিয়াছেন। সাধন, 
ভাব ও প্রেমভক্তি__ইহারা ভক্তির অবস্থাভেদে ত্ৰিবিধ । যে ভক্তি 
সাধ্যভাব সম্পন্ন তাহাই প্রেমভক্তি ; তাহাকে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গণ 
দ্বারা যেকাল পর্য্যন্ত সাধন করা মায়, সেইকাল পৰ্য্যন্ত সেই ভক্তিকে 
সাধনভক্তি বলা যায়। নিত্য-সিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়_হৃদয়ে 
তাহাকে প্রকট করার নাম 'দাধন'। হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই 
বলিয়া তটস্থৃভাবে কিবদ্দিনের জন্য তাহার সাধ্যতা আছে-_স্বপ্তঃ 
তাহা নিত্যসিদ্ধ ভাব। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষ_ তাহ! 
অবশ্যই নিত্যসিদ্ধ ; জড়বদ্ধজীবের হৃদয়ে তা প্রকট হয় নাই ৷ 
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কায়মনোবাক্যে তাহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, 
তাহাই তাহার ‘সাধন৷',__যে কাল পর্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সে 
কাল পৰ্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাব প্রাপ্ত ; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিতা- 
সিদ্ধতা স্পষ্ট হয়। যেকোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করান হ ধায়, 
তাহাই সাধনভক্তির লক্ষণ । “বৈধী" ও রাগামুগা” ভেদে সাধনভক্তি 
ছুই প্রকার। জীবের ছুই প্রকারে প্রবৃত্তির উদয় হয-_হিধি-অন্ুারে 
যে প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে। শান্ত্রই বিধি; 
শা্্রশাসনব্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জাত 
হওয়ায় ‘বৈধীভক্তি’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে যাহা কর্তব্য 
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ‘বিধি’ ; শাস্ত্র বাহাকে অকর্তব্য 
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম “নিষেধ। বিধি-পাঁলন ও 
নিষেধ-পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধী ধর্ম । পদ্ধপুরাণে লিখিয়াছেন 
““্র্তব্য?ঃ সততং বিষ্ণু-বি্ৰ্তব্যো ন জাতুচিৎ। সৰ্ব বিধিনিহেধোঃ 
স্যুরেতযোরেব কিন্করাঃ ॥” অর্থাৎ-_“বিষ্ণুকে সর্বদাই স্মরণ করিবে, 
=_ইহাই বিধি; ‘কখনও তাহাকে ভুলিবে নাঁইহাই নিষেধ। 
অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূল বিধি ও নিযেধ্দয়ের 
অনুগামী কিন্কর।” ভগবান্‌ বিষ্ণুকে জীবনের সবর্ব সময়ে স্বরণ 
করিবে-- ইহাই মূল বিধি ; জীবের জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদিবব্যবস্থা 
- এই বিধির অনুগত । ভগবান্কে কখনই বিশ্মরণ করা যাইবে না. 
ইহাই মূল পাপ- -নিষেধ ও বহিম্মু্থতা বর্জন ও পাপের প্রায়শ্চিত্যাদি 
খর নিষেধ-বিধির অনুগত; অতএব শাস্তরোক্ত সমস্ত বিধি-নিষেধ 
 ভগবৎস্মরণ-বিধি ও বিস্মরণ নিষেধের চিরকিস্কর। ইহা হইতে 
[বিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত বিধির মধ্যে ভগ্গবৎ-্মরণ-বিধিই 
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bl 
ত্য, যথা €( ভাঃ ১১1৫২-৩ ৩)--৭ 'মুখবাহুরুপাঁদেভ্যঃ পুরুষস্তাশ্ামঃ 
=| চত্থারো জজ্ভিরে বর্ণী গাঁণবিগ্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ৷ য এবাং পুরুষং 
'দ্াদাত্বগ্রভবমীশ্বরমূ। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থান 1দষ্টাঃ পতন্তাধঃ ৷” 
্বাংপবিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্বাদিগুণ ও 
[্ধাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ত্রান্মণাদি চ [রিবর্ণ উৎপন্ন 
টুযাছে : ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ পিতা ঈশ্বরকে 
চন করেন না, পরন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থান ভর হইয়া 
পতিত হয়।” শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শাস্ত্ৰবিধি 
পরিচালিত নরগণের মধ্যে ধাহার ভক্তি বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহারই 
চক্তিতে অধিকার হয়, তিনি বৈধ জীবনে আসক্তি করেন না এবং 
রাগ্যও করেন না-_জীবনযাত্রার জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং _ 
দাতশ্রদ্ধ হইয - শুদ্ধতক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অধিকার 
(হজন্ের স্ুকৃতি-ফলেই বৈধজীবদিগের মধ্যে উদিত হয়। শবন্ধাবান্‌ 
উল্তযধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ । 
আতি জিজ্ঞাসা, অর্থাথিতা ও জ্ঞান_-এই চারিটা যখন সাধুসঙ্গ 

লে দূর হইয়া অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাহারা ভক্তির 
মধিকারী হন ; গজেন্দ্র, শৌনকাদি, কব ও চতুঃসন ইহার উদাহরণ ৷ 
দালোক্য’, “সাষ্টি, “সামীপ্য” ‘সারপ্য' ও 'সাধুজ্য এই পঞ্চবিধ 
[ভর মধ্যে 'াযুজ্য-মুক্তিই ভক্তিততের নিতান্ত বিরোধী ; অতএব 
ষ্চভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না; সালোক্য, সাষ্টি? 
: ও সারপ্য-_ এই চারি প্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী 
|| হওলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে: কৃষ্ণভক্তগণ 
ৰ IE এঁ চারি প্রকার জিও কাঁচ স্বীকার করেন না । 
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এ মুক্তিসকল কোন কোনস্থলে স্ঁখৈশ্ব্ষ্যোত্তরা এবং কোন কোনস্থলে 
প্রেমসেবোত্তরা--যেস্থলে সুখৈশ্বর্যই তাহাদের চরম ফল, সেইস্থলে 
তাহারা ভক্তদিগের ত্যজ্য। মুক্তির কথা দূরে থাকুক্‌, কষ্টাকুষ্টমানস 
একান্তক ভক্তদিগের পক্ষে এ্নারাযুণের প্রসাদও মনহরণ করিতে 
পারে না; কেননা, শ্রীনারায়ণ ও ্রীকৃষ্্বরূপে সিদ্ধান্তস্থলে কৌন 
ভেদ না থাকিলেও কৃষ্ণবূপের রসের উৎকর্ষ আছে। 

ভক্তিতে নরমাত্রেই আঁধকার-লাভের যোগ্যতা আছে। শুদ্ধ" 
ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্নে ব্যবস্থিত থাকিলেও কেবল- 
ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য । ভক্তযঙ্-পালনেই সুতরাং কর্মাঙগ 


পালিত হয়। যে স্থলে কন্মাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ও বিরোধী হয়: 
সেইস্থলে কর্ম্মাদ অননুষ্টানের জন্য কোন দোষ হইবে না। ভক্ত্যধি- 


কারীর অকর্মা ও বিকর্ম্ম-সপুহ! স্বভাবতঃ থাকে না, তবে যদি 
দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মাঙ্গ 
তাহার পালনীয় নয়। যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাহার দৈবাৎ- 
কৃত কোন পাপ তাহার হৃদয়ে স্থির থাকিতে পারে না, শীঘ্রই সহজে 
বিনষ্ট হয়, অতএব প্রায়শ্চিত্তের কোনই প্রয়োজন নাই।. এমন কি 
ভক্ত্যধিকারীর দেবাদিখণও তাহাদের থাকিতে পারে না__যথা (ভাঃ 
১১/৫।৪১) “দেবধিভুতাপ্তবুণাং” ইত্যাদি ভর্থ--১০১ পৃষ্ঠা দ্রব্যে । এবং 
গীতার ( ১৮৬৬ ) শ্লোকেও 'সর্বধন্মান” ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য 
'অননগ্তভক্তিতে যখন অধিকার জন্মে তখন তিনি জ্ঞানশান্ত্র ও কর্দ- 
শাস্ত্রের বিধির বাধ্য হন না, ভক্তির অনুশীলন মাত্রেই তাহার সর্ধ- 
সিদ্ধি হয়। অতএব “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি”  গীঃ ৯৩১ ) এই 


ভগবৎ প্রতিজ্ঞা সব্ববোপরি বলিয়া জানিবে। ভরীদশমূলের নবম 


নিত্যবন্ম “সন্ন্ধা ভিধেয়প্রয়োজনতত্ব ও জীবতত্ব-ভক্তি ও জ্ঞান ২০৩ 


শ্লোক £-শ্রিতিঃ কৃষ্ণাখ্যানেং স্মরণ-নতি-পুজাবিধিগণাঃ তথা দাস্থাং, 
গখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্‌ ৷ নবাঙ্গানি ইউ সাধয়তি 
বা ত্রাজ সেবানুন্ধো বিমলরসভাবং স লভতে।” অর্থাৎ_ “শ্রবণ, 
কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবা, অর্চ্চন. দান্ত, সখা ও আত্মনিবেদন-- 
এই নববিধাভক্তি যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ব্রজসেবা লোভে অনুশীলন 
[করেন তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও 
'লীলা সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্রম্পূর্শের নাম শ্রবণ, । 
শ্রবণের ছুই অবস্থা-শ্রদ্ধার উদয়ের পৃবেব” সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণ 
গুরণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা এক প্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ 
হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়, শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত 
কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে ; তদনন্র গুরুবৈষ্ণবের মুখ- 
নিঃন্ছত যে কৃঞ্চনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ । 
শ্রবণ শুদ্ধতক্তিরই একটা অঙ্। সাধন-কালে গুরুবৈষ্ণবের সুখ হইতে 
শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হয় ; শ্রবণই ভক্তির 
প্রথমাঙ্গ। ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময়-শব্দ সকলের জিহবা- 
স্পর্শের নাম কীর্তন ; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা সামান্যতঃ বর্ণন, শান্ত্রপাঠ 
দ্বারা অপরকে শুনান ও গীতদ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্োস্তি, 
বিজ্ঞপ্তি স্তবপাঠ ও প্রার্থনাদি_-এই সকল কীর্তনের প্রকার । অন্ত 
সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠা বলিষী বণিত হইয়াছে; 
বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সমর্থ 
ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে (পন্নোত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে) 
'খ্যায়ন কৃতে ষজন, যজৈজ্তেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন_। যদাপ্লোতি- 
তদাপ্লোতি কলৌ সংকীত্ত্য কেশবম.॥” অর্থাৎ_“সত্যযুগে ধ্যান, 
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ত্রেতাধুগে যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চনদ্বারা যাহা লাভ হর, কলিতে একমাত্র 
কৃষ্ণের সম্যক্‌ অর্থাৎ অপরাধশুন্ কীর্তণদ্বার৷ সেই প্রয়োজন লাভ 
করা যায়!” হরিকীর্ভতনে যেরূপ চিত্তে নৈর্ধাল্য সাধিত হয়, 
এরূপ আর কোন উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্র হইয়| ' 
যখন কীর্তন করেন, তখন ‘সংকীর্ত্তন’ হয় । কৃষ্ণের নাম, রূপ, ৭, | 
লীলা-ম্মরণের নাম “মরণ” । স্মরণ পঞ্চবিধ যৎকিঞ্চিৎ অন্ুদন্ধানের : 
নাম স্মরণ’ ; পুবের্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামান্তা- ৃ 
কারে মনোধারণের নাম ধারণা” ; বিশেষরূপে বূপাদি-চিন্তনের নাম : 
‘ধ্যান’ ; অস্ত-ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ঞচবানুন্মৃতি' এবং | 
ধোয়মাত্র ক্ষত্তির নাম ‘সমাধি’। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ_এই | 
তিনটা ভক্তির প্রধানাঙ্গ; অন্ত সকল অঙ্গ ইহার অন্তভূর্তি। শ্রবণ, 
- কীর্তন ও ম্মরণ_-এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সবর প্রধান ; যেহেতু | 
শ্রবণ ও স্মরণ কীর্তনের অন্তত হইয়। থাকি পারে । 
পাদলেবা বা 'পরিচর্ধযা” ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ । শ্রবণ-কীর্তন ও 

| 





মরগ'সহকারে পাদসেবা কর্তব্য। পাদসেবা-কার্ষ্যে নিজের অবিঞ্চ- : 
শব ও সেবার অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব-বুদ্ধি ! 
নিতান্ত প্রয়োজন। পাদসেবা-কাধ্যে জমুখ দর্শন, স্পৰ্শন, পরিক্রমা, | 
অঙগবরজন ভগবরমন্দিরশগঙ্গা-পুরুযোত্ম-দ্বারকা-মথুরা-নবন্ধীপাদি ভীর্থ-: 
স্থান-দর্শনাদি অন্তর্াব্য। গ্রীরপ গোস্বামী ভক্তির ৬৪ অঙ্গ বনে 





প্রগঙ্গে এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়। লিখিয়াছেন। ্্রীতুলগী 
' শেবা ও সাধুসেবা-এই অঙ্গের অন্তভুত। পঞ্চম অঙ্গ “অর্চ্ন?। 
অঞ্চন মাগে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক শ্রবণ, কীর্তন ও 
স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চন মাগে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে 
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'্রীপতরু-পাদপরা শরপুররবক মন্্রদীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চন প্রক্রিয়া 
'করিবে। গ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন নামে নিম” শব্দাদি প্রয়োগ 
জী ভগবানের সহিত কোন সন্ব্ধবিশেৰ স্থাপন পুবব্ক খহিগণ 
কোন শক্তিবিশেষ নাম হইতে উদঘাটন করিয়াছেন। ( চেঃ চঃ অঃ 
৭৭২৭৪ অন্ুুভাষ্য দ্রব্য )। নামই নিরপেক্ষ তন্তু, তথাপি দেহাদি- 
সম্বন্ধে জীব কদর্ধ্যবিবয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সংকোচ- 
করণাভিপ্রায়ে মর্ধ্যাদামার্গে স-মন্ত্রার্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। 
বিষয়িলোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। অরকৃষ্ণ-মন্ত্রে সিদ- 
সাধ্য-সুনিদ্ধারি’ বিচারের ( হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ-সিদ্ধ-সাধ্যাদি-শোধন 
প্রদঙ্গ দ্রষ্টব্য )। প্রয়োজন নাই । কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষাই জীবের পক্ষে 
অত্যন্ত শুভকর, জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র 
প্রবল_-সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের 
কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞানুকে অর্চচনাঙ্গ সকল বলিয়া 
থাকেন। সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, কান্তিক-ত্রত, 
একাদশী-ত্রত, মাঘ-ন্লানাদি অর্চন-মার্গের অন্তর্গত । কৃষ্ণার্চনবিষয়ে 
একটী বিশেষ কথা আছে__কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চন নিতান্ত- 
প্রয়োজন ৷ ‘বন্দন "ই বৈধ-ভক্তির হষ্ঠাঙ্গ । পাঁদসেবা ও কীর্তনাদির 
মধ্যে বন্দন অন্তভূক্তি থাকিলেও তাহা পৃথক অঙ্গ বলিয়া কথিত 
হইযাছে। নমস্কারই বন্দন ; সেই নমস্কার দ্বিবিধ-_পঞ্চাঙ্গ নমস্কার 
ও অষ্টাঙ্গ নমন্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে ও বামভাগে এবং মন্দিরের 
অত্যন্ত নিকটগর্ভে, একহস্ত কৃত নমস্কার, বন্ত্রাবৃতদেহের সহিত 
নমস্কার, অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 'দাস্য’ই সপ্তম অঙ্গ আমি 
 কষ্ণদাস' এইরূপ অভিমানই দাস্ত। দাস্ত-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, 
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' তাহাই শ্রেষ্ঠ নমঃ, স্তুতি; 'সব্বকর্মী্পণ, পরিচর্যা, স্মৃতি, কথা অর 
ইত্যাদি, দাস্তের অন্তর্ভাব্য। “সথ্য'ই অষ্টমা্দ--কুষের হিত-চেষ্টাময় 
[বন্ধুভাব, ল্‌ক্ষণই সখ্য। 'সখ্য। [দুই প্রকার-বৈধাগ-সখা ও রাধাজ-জখা। 
এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ:করিতে হইত | 
যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই REE LEE 
“আত্মনিবেদন’ কে নবমাঙ্গ বলা যায় দেহা দি গুদ্ধাত্ধ টি | 
' কৃষ্ণে অর্গন করার নাম আত্মনিবেদন। ; নিজের জন্য চৈষ্টাশৃহ) হইয়া 
_ কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া নেনে লক্ষণ ১ বিক্রীত-গো ৷ 
" যেরূপ' স্বীয় পালনের চেষ্টা করৈ না তত্রপ ।! কৃষ্ণের ইচ্ছার, অন্তুগত : 
থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও-তল্লক্ীণ ; বৈধ আত্মনিবে- ৷ 
_ দনের উদাহরণ যথা, (ভাঃ৯1৪।১৮-২০)--এস বৈ মনও: কৃষ্ণপদার- 
: বিন্দযোৰ্ৰচাংসি। বৈকুণ্গুণানুবৰ্ণনে। করো হরেন্দিরমাজ্জগা- 
. দিষু আতিককারাতসতকখোদযে ॥ খুঁৰুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দূশৌ- 
তুত্যগাত্ৰস্পৰ্শেহদদদমন্‌ ৷ আনৰ তংগাদসরোজগৌরতে স্ত্রী তাং) 
_ রদনাং তদপিতে ॥ পাদৌ হরেঃ কেত্র-পদাস্ুসর্গণে শিরো হৃবীকেশ- 
' পদীভিবন্দনে। 'কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকাম্যয। যথোত্তমঃ ঞ্লক- 
জনাশ্রয়া রতিঃ॥৮ অর্থাং--অম্বরীষ-মহরাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদ্া। । 
বাক্য বৈকুষ্ঠগ্ণান্ুবর্ণনৈ, করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতেও বর্ণ কৃষ্ণ : 
' কথা শ্রবণে, চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের শিমু অঙ্গ কৃষ্ণদাগের 





 গাত্ষ্পর্শেমাদা, কৃষ্ণের প্দপন্মসৌরভান্রাণে, রসনা কৃষ্ণাপিত 

তুলদীর আস্বাদনে, পাদদয় কৃষ্ক্ষেত্রান্ুগমনে, মস্তক হৃধিকেশের চরণে 

প্রণতিকার্ধ্ে, কাম-কামনারহিত বিষ্ণুদান্তে,, এরূপ নিযুক্ত করিয়া: 
ডিন যে, আহাতে কৃষ্ণতক্তগণের আশ্রয় যোগ্যরতির উদয় হয় 1? 
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১ শ্রীূপ-গোন্বামীর-লিখিত ভক্তির, চৃতুঃষষ্টি “অঙ্গ প্রথম. দশটা 
গ্রারস্তরু প+৮১। শ্রয়’ es অনন্য কৃষ্ণ ভক্তির অধি কারী 
হইয়া, উপযুক্ত-গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণততব জানিবার জন্তু অীগুরুচরণা- 
রয় করিবেন। শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি লাভ করিৰামাত্রই ভক্তি শিক্ষার 
দুণ্ত ব্যাকুল হইয়ী-বেখানে সদগুরু প্রান, তাহার চরণাশ্রয় করেন। 
বদ বলিয়াছেন (সুঃ ১)২১২)--তছিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুম্বো ভি- 
গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টম”। অর্থ ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ৷ 
(ছাঃ ৬১৪২ ও 'আচার্ধাঝাঁন্‌ পুরুষে: বেদ” ৮ অর্থাৎ“ 'আচাধ্য 
হইতে লব্ধদীক্ষ-ব্যক্তিই সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন): শ্রীহরিভক্তি- 
বিলাসে সূ দৃগুরু-লক্ষণ ls লক্ষণ বিস্তুতুরূপে বলিয়াছেন" শুদ্ধ 
চরিত্র, শ্রন্ধাবান্‌ পুরুষ ইবার, যোগ্য এবং শুদ্ধর্ভক্তি-বিশিষ্ট, 
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হইতে পারেন.।. বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্‌ রাখিয়া! যেখানে কৃষ্ণতত্ববেত্ত৷ 
পাওয়া যায়, তাহা [কেই গুরু বলিখ্বা গ্রহণ করিতে পারা যায়। 
ত্রান্গণ- মধ্যে সেরূপ পাইবেন ৷ আধ্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসারে 
কিছু সুবিধা হয়, এইমাত্র ; বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শান্তে. 
গুরু-শিশ্য পরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন গুরু যখন যখন 
শিশ্তকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন. এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত 
বলিয়| শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা! করিবেন। 
: শিক্ষাপ্তরু ৪ দীক্ষাগুর ভেদে গুরু দুই প্রকার।- দীক্ষাগুরুর নিকট 
। দীক্ষা গ্রহণ ও অৰ্চ্চন প্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুরু একমাত্র, 
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শিক্ষা-গুরু অনেক হইতে পারেন। দীক্ষাগুরুও শিক্ষা দিতে সমর্থ । 
গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্বে ও পরতত্বে পারত 
দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্বপ্রকার তত্বাপ- 
দেশে সমর্থ। দীক্ষাপুরু অপরিত্যজ্য বটে কিন্তু দুইটা কারণে তিনি 
পরিত্যজ্য হইতে পারেন। “শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি বদি তত্র ও বৈষ্ণব গুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে কার্ধ্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কাৰ্য্য হয় না বলিয়া 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয় ।” ইহার বহুতর শাস্ত্র প্রমাণ আছে, 
যথা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে_“যো ব্যক্তি ন্যায় রহিতমন্যায়েন শুণোতি 
যঃ?। তাবু ভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃকাল মক্ষয়গ্‌ ৷ (হঃ ভঃ বিঃ 
১৬২) অর্থাৎ_-“যিনি আচার্ধ্যবেশে অন্যায় সাত্ত শাস্ত্রবিরোধী 
কথা কীর্তন করেন এবং যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ 
করেন, তাহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।” 
(মঃ ভাঃ উঃ পঃ অস্বোপাখ্যানে ১৭৯৷২৫ )-""গুরোরপ্য-লিপ্তন্ত 
কাধ্যাকার্্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগ বিধীয়তে ৷” 
অর্থাৎ--“ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় এবং ভক্তি-ব্যতীত 
_ ইতর পন্থামুগামী ব্যক্তি গুরু হইলেও পরিত্যাগ করিবে) পুনশ্চ, 
_ আবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মনন বিক্রেতা পুল বিদিনা সম্যগ 
গ্রাহয়ে'্বঞ্চবাদ গুরোঃ॥?  (হঃ ভঃ বিঃ 81১৪98 )। দ্বিতীয় 
কারণ এই যে, গুরুবরণ সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও ততবজ্ঞ ছিলেন, কিন্ত 
দোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যান; এরূপ 
গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ৷ গৃহীত গুরু যদি মায়াঁবাঁদী বাঁ বৈষ্ণব" 
₹ দ্বৈষী পাপাসক্ত ন| হন, তবে তাহাকে অন্পজ্ঞান প্রযুক্ত পরিত্যাগ করা 


উচিত নয, সে স্থলে তাহাকে গুরু-সম্মানের সহিত তাঁহার অনুমতি 
1 লইয়। অন্য ভাগবত-জনের যথাযথ সেবাপুর্ববক তাহার নিকট হইতে 
৷ তত্ত্ব শিক্ষা করিবে । শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদ-্ছন 


ূ নিত্যধণ্ম “দহ্ন্ধা ভিধেয়প্রয়োজনতত্ত ও বৈধ-দাঁধনভক্তি-দীক্ষা ২০৯ 
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ও বিগ্ুদ্রভাগবতধৰ্স্স সকল শিক্ষা করতঃ সরলভাবে অন্ুবৃত্তির 
সহিত কৃষ্ণসেব! ও কুঞ্চান্ুশীলন করিবে। সহ্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান 
ও প্রয়োজনজ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করার নিতান্ত প্রয়োজন । 


1(৩) বিগ্রাসের সহিত গুরুসেবা__আগুরুকে মর্ত্যবুদ্ধ অর্থাৎ 


সামান্য-জীববুদ্ধি না করিয়া তাহাকে সব্বদেবময় জানিবে, তাহাকে 


৷ কখনও অবজ্ঞা করিবে না, তাহাকে বৈক্ু্ঠতত্বান্তর্বত্তী বলিয়া 
জানিবে। (8) লাধুবআানুবর্তন_যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে 
| মনোনিবেশ করা যায়, তাহাই সাধনভক্তি বটে, কিন্তু পুর্ব মহাজন- 


গণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুদন্ধেয়, যেহেতু, 
সেই পন্থা সৰ্ব্বদা সন্তাপশূন্য ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু, অথচ বিনা- 
শ্রমে পাওয়া যায়, যথা স্কান্দে--স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পথ 
সন্তাপবজ্জিতঃ। অনবাপ্তশ্রমং পুর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে 1” অর্থাৎ 
“প্রাচীন মহাজন সাধুগণ যে পথ অনায়াসে অবলম্বন করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই অনুশরণীয়. যেহেতু ভাহা চরম মঙ্গলপ্রদ এবং 
ক্রেশ-নিশ্মুক্ত ৮ এক ব্যক্তির দ্বার! পন্থা সুন্দরবূপে নির্ীত হয় না, 
পুরব-মহাজনগণ পরপর ক্রমে সেই তিন কূপ পন্থাকে পরিষ্কার 
করিয়াছেন ; তাহাই অবলম্বন কর্তব্য ৷” ব্রন্মযামলে বলিয়াছেন_ 
“ক্রুতিস্থৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। এঁকান্তিকী হরের্ভঁক্তি 
রুংপাতায়ৈব কর্ল্যতে ॥? অর্থাৎ_ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র 
বিধি ব্যতীত একান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের নিমিত্তই হইয়া 
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থাকে।” শুদ্ধ ভক্তির; একান্তিক ভাব পুর্্বমহাজনকৃত পন্থা [বল ম্বনেই 

লভ্য হয়--পদ স্তর হষ্টি করলে বস্তুতঃ তাহা পাওয়া। যায় না) 
এইজন্যই দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্ববাচীন প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি 
বুঝিতে না পারিয়া কিয়ৎ পরিমাণ ভাবাভাঁসের সহিত কেহ মায়া- 
বাদমিশ্র, কেহ না [স্তিকতা মিশ্র, এক এক প্রকার বদর্ধ্যপন্থী গ্রদর্শন- 
বক তাহাতেই একান্তিকী হরিভক্তি কল্লানা মাত্র করেন, তাই 
বস্তুত: হরিভন্তি ন নয-_উৎপাত বিশেষ ৷ রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি- 
স্মৃতি- -পুরাণ-পঞ্াত্রাদি-বিধির অপেক্ষী নাই, কেবল ব্রজজনাষ্ুঁ 





গমনের অপেক্ষা আছে: কিন্ত বিবিমার্গের অধিকারীদিগকে গ্রুধ- 


প্রহলাদ-নারদ-ব্যাগ-শুক প্রসথৃতি পূর্ব মহাজন- নিৰ্দিষ্ট একমাত্র ভক্তি- 
" ষোগন্পপন্থা অযশ্য অবলম্বন করিতে হইবে । অতএব স'ধুহত্ম নু- 
বর্ন ব্যতীত বৈধভক্তদিগের উপায় 'নাই। £ 
₹ (৫) সদধন্স-জিজ্ঞাসা- সদর বুষিবার জন্য ধীহাদের 
নিরব্বন্ধিনী মতি, তাহাদের অতিশীন্্ স্বার্থ সিদ্ধ হয়। সা 
মতির অর্থ-বিশেষ আগ্রহ সহকারে সীধুদিগের ধর্ম 'জানিবার জন 
জিজ্ঞাসা করা ॥ (৬) শ্ৰীকবষ্ণের উদ্দেশ্যে রা 
বিহারাদি দ্বারা সুখভোগের নাম ভোগ; সেই সমস্ত ভোগ অনেক 
স্থলে ভজন- “বিরোধী ; কৃষ্ণভজনোদ্দেশে তাহা পরিত্যাগ করিলে 
ভজন সুলভ হয়। ভোগাসক্ত পুরুষের আসবাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় 
ভোগলিগ্সা প্রবল হইয়া শুদ্ধভজন করিতে দেয়না । অতএব 


ভগবৎ-প্রসাদমাত্র-সেবন ও সেবোপযোগি শরীর-সংরক্ষণ এবং ইরি-: 


বাসরাদিতে সমস্ত ভোগ-ত্যাগ--এই সকল আকারে ভোগত্যাগ 


ৃ কর্তব্য। (৭) দ্বারকা প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গার নিকটে বাস- যেস্থানে 


নিতাধর্দ-নন্মসএভিধেঘ প্রয়োদ্রনতক ও ও (বৈধ £সাধনভক্তি-ধামতত্ব ২১১ 


ভগবানের জন্মলীলাদি হইয়াছে; সেইস্থানে এবং রি পুণ্য-নদীর 
“নিকটে বাম করিলে ভক্তি নিষ্ঠা জম্মে। শ্রীনবরীপের যো 'লক্রোশের 
মধ্যে যেয়ানেই বায়, করা যায়, তাহাতে গ্ৰীবৃন্দাবন বাস, হুয়। 
বিশেষতঃ ীমায়াপুরে?।। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, 
অবন্তী ও, দ্বারাবৃতী_এই সাতটা মোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে 
জ্রীমায়াপুর, অতি প্রধান তীর্ঘ, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রতু স্বীয় শ্বেত- 
,ছ্বীপকে.এইস্থানে প্রকটকা লে অবতীর্ণ করিয়াছেন নহ 
 চতুর্ধশতাব্দীর পরে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ তীর্থ 
(সকলের প্রধান হইবে। এস্থলে বাদ করিলে সমস্ত অপরাধ দূর 
হইয়া শুদ্ধতৃক্তি লাভ হয় প্র বাধানন্দ সরস্বতী এই ধামকে 
বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন বলিয়াও কোন বিষয়ে ইহার মাহাত্ম্য অধিক 
করিয়া বর্ণন কুরিয়াছেন। ১০ অন 1 
৮) যাবদার্থানুব্তিতা-নারদীয পুরাণে: “যাবা থা স্্রনি- 
বাহ; স্বীকু্্যাততাবদ্থাবিৎ। “ আধিক্যে নুনতায়াং চ চ্যবতে 
পরম ৰ্থতঃ ৷”, অর্থাৎ_“যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে নিজের 
প্রয়োজন- নির্বাহ হয, অর্থক্ত, পুরুষ তৎপরিমাণ মাত্র স্বীকার 


| করিবেন, কিন্তু তাহার আধিক্য অথবা নৃন্তাক্রমে পরমার্থ হইতে . 
| ভট হইতে হয়৷” (বৈধী-ভ ক্তির অধিকারী সংসারে ধৰ্ম্মজীবনের 
সংহত বৰ্ণা শ্রমন্মত সদুপাযুদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ স্বন্ব্বাহ 
করিবেন, আবহ ্যকমত স্বীকার করিলে তাহার মঙ্গল হয়_অধিক গ্রহণ 
করিবার লালদা করিলে আসক্তি-ত্রমে ভজন খর্ব্র হয়, আবশ্যকের 
‘নূন স্বীকার করিলে অভাবক্রমেও মেই দোষ আসিয়া যায়, সুতরাং যে 


পৰ্য্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অধিকার না হয, সে পর্য্যন্ত যাবদারথহবর্তী 





২১২. স্্রী্রীদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট সম্পদ 


হইয়া ধর্মগ্রীনে শুদ্ধতক্তির অনুশীলন করিবে। (৯) হরি 
বাসর-সন্মান- শুদ্ধা একাদশীর নাম হরিবাসর, বিদ্ধা একাদশী 
মহাদ্বাদশী করিবে। পূর্ববদিবসে ত্রহ্মচধয, হরিবাসর-দিবসে নির্ু 
উবার ও রাব্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন ও পরদিবসে 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ-_ইহাই হরিবাসরের সম্মান। মহা- | 
প্রনাদ-_পরিত্যাগ ব্যতীত নিরম্বু উপবাস হয় না? অশক্ত-স্থলে । 
প্রতিনিধি-ও অন্ুকল্পের ব্যবস্থা_নক্তং হরিয্যানং” ( হঃ ভঃ বিঃ. 
বায়ুপুরাণ ধূত-বচন )__অর্থাৎ_-রাত্রিকালে হবিব্যান্, অন্বব্যতীত ৷ 
অন্ত দ্রব্য, ফন, তিল, দুগ্ধ, জল, দত, পঞ্চগব্য, বা বায়ু এই সমস্ত ৷ 
বস্তু উত্তরোত্তর প্রণস্ত বলিয়া পরিগণিত। মহাভারত উদ্যোগপর্বেরও 
লিখিত আছে--“আষ্টৈতান্য্রতপ্ানি আপে! মূলং ফলং পয়ঃ হবি 
বর্ণক্ষণকাম্য চ গুরোধর্বচন মৌধধম্‌ ॥” প্রভৃতি বচনে অন্ুকল্লের | 
ক্রম আছে। 

১০। ধাক্রী-অশ্রখাদির গৌরব-ক্কীন্দে লিখিত আছে 
“অশ্বথ-হুলসী-ধাত্রী-গো-্ছুমি-সুর-বৈষবাঃ। পুঁজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ 
ক্ষপয়ুস্তি বৃণামঘম. 1৮ অর্থাং__“অশ্বথ, তুলসী, আমলকী, গো, ত্রাঙ্মণ 
এবং বৈষ্চব-_ইহাদিগকে পুজা, নমস্কার ও ধ্যান করিলে ই হারা 
মনুঘ্যদিগের পাপ বিনষ্ট করেন।” বৈধী-ভক্তির অধিকারী সংসারে 
অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নিব্বাহোপযোগী অগ্বথাদি ছায়ার, 
াত্রীত্যাদি ফণৰৃক্ষ, তুলস্তাদি ভজনীযবৃক্ষ, গে৷-পরভূতি জগছুপকারী 
পশু, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধৰ্ম্মশিক্ষক ও সমাজরক্ষক এবং ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের 
পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল কার্য্যদ্বারা তিনি 


নি চি, সম্বন্ধত্বা ভিধেয-প্রয়োজনতব-বৈধসাধনভক্তি ও সঙ্গত্যাগ ২১৩ 


ংনার সংরক্ষণ করিবেন) (১১) ) ক্বষ্ণ বহির্মুখের সততযাগ 8 ৪. 
রি উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় 
নাই, সে পর্যন্ত ভক্তির বিরোধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক ৷ 
অর আসক্তি; কার্যগতিকে অন্তান্ত ব্যক্তির সহিত যে 
সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে সঙ্গ বলে না। আন্যের সন্নিকষে স্পৃহা জন্মিলে 
'সঙ্গ' হয়। ভগবদিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জনীয়।. ভাবোদয়ে 
ব হম্মু্খদক্গ স্পৃহা-কখনই জন্মে না ; বৈধীভক্তি-অধিকারীর পক্ষে 
সেরূপ সঙ্গ বত্রপুর্বক বর্জন করা চাই । বুক্ষলতা যেরূপ মন্দন্বায়ূতে 
ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণ বিমুখতা ক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা 
শুক হইয়া পড়ে । কৃষ্ণে ভক্তিশুন্ত ব্যক্তি ; বিষয়ী ও স্্রীসঙ্গী অর্থাৎ 
বিষয়ে ও স্ত্রীলোকসলে আসক্তি যাহাদের, মায়াবাদ ও নাস্তিক্য- 
দোষে দূষিত হৃদয় এবং কর্মজড - এই চাঁরিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবহি- 
মম, ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। (১২) শিষ্যাদির 
অনুবন্ধ-পরিত্যাগ_ অর্থলোভে বহুশিষ্য সংগ্রহ একটা প্রধান 
| দোধ__বনুপিষ্য সংগ্রহ করিতে গেলে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শিষ্য 
| করিতে হয়, তাহাতে একটা অপরাধ হইয়া উঠে। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ 
ব্যতীত আর কাহারও শিষ্য হইবার যোগ্যতা নাই। (১৩) আহা" 
 রূস্তাদির উদ্যম-ত্যাগ-_সংক্ষেপে জীবন-নিরব্বাহ করিয়া ভগবন্তজন 
| করিবে। বৃহদ্যাপার আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় 
যে, ভজনে আর মন যায় না । (১৪) বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও 
র্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ- শান্তর সমুদ্র বিশেষ। যে বিষয়ে শিক্ষা 
করিতে হইবে, সে বিষয়ের গ্রনগুলি আত্োপান্ত বিচার, পূর্বক পাঠ 
করা ভাল। বনুগ্রন্থের একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই 


২১৪ গ্রীব্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


বুৎপন্ন হওয়া যায় ন! ; বিশেষত; ভক্তিশান্কের গ্রনথগুলি বিশেষ 
যত্রসহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে মম্থববতত্ববুদ্ধির উদয় হয় না। 
আবার গ্রন্থের সরল অর্থ করাই ভাল; অর্থবাদ করিতে গেলে 
বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। 1১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য-_ 
শরীরঘাত্রা৷ নিবর্বাহের জন্য ভক্ষাচ্ছাদনের উপযোগি-দ্রব্য আবশ্যক 
দ্রব্য না পাইলে কষ্ট পাইয়া বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এরূপ কষ্ট 
উপস্থিত হইলে ভক্তজন ব্যাকুলিত চিত্ত না হইয়া মনে মনে হরিকে 
স্মরণ করিবেন । 

(১৬) শোকাদির বশবর্তী না হওয়া শোক, ভয়, (ক্রাধ, 
লোভ ও মাৎসর্ধ্যাদি দ্বারা যে চিত্ত আক্রান্ত থাকে, সেই চিত্তে কিবূপে 
শ্রীকে স্ব্তি হইতে পারে? সাধকের আত্মীয-বিচ্ছেদ, কামনা 
বিরোধ প্রভৃতি কারণ হইতে শোক-মোহ ইত্যাদির উদযু হইতে 
পারে, কিন্তু সেই শোক, মোহ ইত্যাদি দ্বারা অবশ হইয়া পড়া ভাল 
নয়। পুত্রবিযোগাদি উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং শৌক অবশ্য হইবে, 
হরিচিন্তা দ্বারা তাহাকে কিন্তু শীভ্র দূর করা প্রয়োজন । এইবূপে হরি" 
পাঁদপন্সে স্থিত করিতে অভ্যাস করা উচিত। (১৭) অন্য দেবতাকে 
অবজ্ঞা না করা- কৃষ্ণে অনন্তভক্তির প্রয়োজন ; বৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত 
জ্ঞানে অন্য দেবতার পুজা করিবে না; কিন্তু অপর লোকে অন্ত দেবতার 
পূজা করিতেছে দেখিয়া সেই সেই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না । 
সকল দেবতাকে সম্মান পূর্বক তাহাদের উপাস্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে 
সর্ধ্দা স্মরণ করিবে। যতদিন জীবচিত্ত নিগুণ না হয়, ততদিন 
অনন্য ভক্তি উদিত হয় না। ধাহাদের চিত্ত সত্ব, রজঃ, তমোগুণের 
বশীভূত, তাহারাই মমশীল দেবতার পুজা সুতরাং করিয়া থাকেন, 





| ৫ > k 
'নিত্যধম্ম “সম্বন্ধ ভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্র ও ব্ধেসাধনভক্তি ও সাধুনিন্দা ২১৫ 


৷ সেই দেই দেবতার নিষ্ঠা করায় তাহাদের পক্ষে অধিকার ; অতএব 
| তাহাদের উপান্ত-ব্যাপারে কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবে না। 
সেই সেই দেবতার কৃপায় ক্রমোনতি-অবলম্বনে তাহাদের চিত্ত কোন 
সময়ে নিপুণ হইবে। (১৮) ভুতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া__ 
“জন্য জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া যিনি অন্য জীবে উদ্বেগদানে 
বিরত থাকেন, তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ শীত্র সন্তষ্ট হন। দয়াই বৈষবের 
প্রধান ধর্মা। (১৯) “লেবাও নামাপরাধের বর্জন-_-তর্চন- 
বিয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণতঃ ভক্তিবিষয়ে নামাপরাধ বিশেষ- 
রূপে বর্জনীয় । ঘানারোহনে, পাছুকা-গ্রহণে ভগবন্মন্দিরাদি প্রবেশ 
প্রভৃতি বত্রিশটা সেবাপরাধ। 'সাধুনিন্দা' প্রভৃতি দশটি নামাপরাধ 
অবশ্য বর্জীন করিবে। (২০) “কৃষ্ণ ও বৈষ্বের নিন্দা শ্রবণ 
করিয়া সহ্য করিবে না’ যাহারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে; 
তাহারা কৃষ্ণ বিমুখ ; কোন উপরোধে তাহা সহ্য না করিযী তাহাদের 
সঙ্গ দূরে বর্জন করিবে । তাহার পর ৪৪টী অঙ্গ বণিত হইয়াছে সে 
₹ সযুদযুই এই ধিংশতি অঙ্গের অন্তু ক্র ; বিস্তৃত রূপে বুঝিবার জন 
৷ সেই সকলকে পৃথক্‌ অঙ্গ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব চিহ্ন 
৷ ধারণ হইতে প্রিযুবস্ত শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ পর্যন্ত ত্রিশটি অঙ্গ অগ্চন- 
 মার্সের অন্তভূতি। উক্ত বিংশতি অঙ্গ ভক্তি প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, 
৷ তন্মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়াদি প্রথম তিনটি প্রধান কার্ধ্য। 


| 
(২১) বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ,_ সাধক কণ্ঠে ত্রিকন্তি তুলসী- 


মালা ও দেহে দ্বাদশ তিলক ধারণ করিবেন। - (২২) হরিনামাক্ষর 
ধারন__হরেকৃফ্াদি নাম অথবা পঞ্চতত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা 
উত্তমাঙ্গে ধারণ করিবার নাম হরিনামাক্ষর ধারণ ৷ (২৩) নির্ম্মাল্যাদি 


২১৬ ্রীন্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


ধারণ'__“িয়োনভুক্তত্রগগন্ধবাসোইলঙ্কার-চচ্চিতাঃ | উচ্ছিষ্ট" 
ভোজিমো দাঁসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ (ভাঃ ১১৬৪৬) এই 
ভাগবত-শ্লোকে প্রীউবধববচনে নিৰ্ম্মাল্য ধারণের প্রক্রিয়া আছে। 
(২৪) কুষাগ্রে নৃত্য; (২৫) দশবন্মতি' ; (২৬) অন্যান 
অর্থাৎ প্রীপ্রতিমার আগমন দর্শনে উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, (২৭) 


অনু্রজ্য। অর্থাৎ প্রীতির পল্চাৎ গমন, (২৮) কৃষ্ণমন্দিরে গমন, 


(২৯) পরিক্রমা অর্থাৎ ্রীমুদ্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ 


করণ, (৩০) অর্চন অর্থাৎ উপচারদ্বার প্রীমুত্তির পুজা করণ; 


এই কয়েকটা অঙ্গের পৃথক্‌ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই । 
(৩১) পরিচর্যা পরিষর্ধ্যা তু সেবোপকরণাদি-পরিক্রিয়া। 
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যরুপাসনা॥৮ ('ভঃ রঃ সিঃ পুর্ব ২৬১) 


অর্থাং-_“উপকরণাদি দ্বারা পরিফারকরণ এবং চামর ও বা্যাদিছ্বারা 


রাজার ন্যায় এশবর্য্যময়ী সেবার নাম পরিচর্য্যা ॥” এই শ্লোকে পরিচর্যার 


ব্যাখ্যা হইয়াছে। (৩২) গান, (৩৩) সন্থীর্তন, (৩৪) জপ, (৩৫), | 
বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দৈন্তঘোধক বাক্য প্রয়োগ, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবা- ৷ 


স্বাদ, (৩৮) পান্যের আস্বাদন অর্থাৎ চরণামৃত-ধারণ+ (৩৯) ধূপ ৷ 


মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (৪০) রমুক্তিষ্পর্ণন, (৪১) শ্রীমুত্তি নিরীক্ষণ, 
(৪২) আরত্রিকোতসবাদি, (৪৩) কৃষ্ণনাম-চরিত-গুণাঁদি আবণ, (88) 
কৃষ্ণকবপা-দৰ্শন, (৪৫) স্মরণ, (৬) ধ্যান-এই কয়টী অঙ্গ স্পষ্ট । (8৭) 


কমান ও কৈর্্য-এই ছুই প্রকার দান্ত, (8০) বিশ্বাস ও মিত্র 


বৃত্তি এই ছুই প্রকার সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন-শব্দের অর্থ এই যে, 


'আত্ম' শবে ‘দেহনিষ্ঠ অহংতা” ও “দেহনিষ্ঠ মমতা'__এই ছুইটা বৃষ 
 শিবেদন করিবে। দেহের মধ্যে যে জীব আছেন, তিনি দেহী ও. 


অরিন ও বৈধসাধনভক্তি-বিচার ১১৭ 
| 1: 

'অহ২-পাদবাচ্য ; তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে 'আমি-বুদ্ধি” তাহাই 
দহনিঠ অহংতা, দেহেতে ‘আমার’ বলিয়। বুদ্ধি, তাহাই দেহনিষ্ঠ 
মমতা,__এই ছুইটা কৃষ্ণকে নিবেদন করিবে । দেহী অর্থাৎ দেহিগত 
আমি’ ও দেহগত “আমার এইবুদ্ধি পরিত্যাগ পূব্বক ‘আমি’ কৃষ্ণ 
প্রদাদভোজী কৃষ্ণদাস, এই দেহ কৃষ্ণের দাস্তোণ যোগী যন্রবিশেষ'. 
এইরূপ বুদ্ধির সহিত শরীর যাত্রা নিববাহ করার নাম 'আত্মনিবেদন'। 
(৫০) প্রিতববন্ত কৃষ্ণকে সমর্পণ- জগতে যে বস্তুতে প্রীতি জন্মে, 
তাহাই কৃষ্ণ-সন্থন্ধী করিয়া স্বীকার করার নাম প্রিয়োপহরণ। (৫১) 
কৃষ্ণোন্দেশে অধিলচেষ্টা_লেকিকী ও বৈদিকী যত্তপ্রকার ক্রিয়া 
আছে, সে সমস্ত ক্রিয়াকে হরিসেবানুকুল করিলে কৃষ্ণের জন্য 
অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে। (৫২) সর্ববতোভাবে শরণাপত্তি- 
“হে ভগবন্‌, আমি তোমার” এরূপ মনোবাক্যের ছার! বলা এবং 
“হে ভগবন্, আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম” এইরূপ ভাবিকে “শরণা- 
পত্তি' বলে। (৫৩) ‘তদীয়ঙ্ঞানে তুলসী সেবন,_তুলসী সেবা নয় 

প্রকার _তুলসী দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্তন, নমস্কার, মাহাত্্য এব? 
রোপণ, সেবন ও তুলপীকে নিত্য পুজন-__এই নয় প্রকার হরিসেবার 





উদ্দেশ্যে তুলসী মাহাত্ম্য । (৫৪) ‘তদীয়জ্ঞানে ভাগবত শান্ত্রাদি- 


সম্মান.; ভগবন্তক্তি প্রতিপাদক শান্তরই 'শাঙ্জ' ; তন্মধ্যে ভমভাগবত 
সর্ব্বোপরি-যেহেতু ইনি সর্বব-বেদাস্তসার, ইহার রসামৃত তৃপ্ত পুরুষের 
অন্ত কোন শাস্ত্রে রতি হয় না?” (৫৫) তদীযুজ্ঞানে জন্মস্থান 
অর্থাৎ মথুরাদি-সেবন, মথুর! বিষয়-শ্রবণ, সমর, কীর্তন, তথায় গমন- 
বাসনা ও তীর্ঘদর্শন, স্পৰ্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবাঁ-এই সকল 
ক্রিয়াদ্বার| অভীষ্ট লাভ হয়, পরীমায়াপুরকে ও তর জানিবে। 


২১৮ পীন্লীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 

(৫৬) তদীয়-জ্ঞানে বৈষবসেবা» বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় 
বৈষ্ণবসেবা করিলে ভগবানে ভক্তি হয়। শাক্দে কথিত হইয়াছে, 
সব্বদেবের আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; তাহার 
আরাধনা অপেক্ষাও দাস-বৈষ্বের সমর্পণ সমধিক শ্রেষ্ঠ 1? (৫৭) 
“িথা-_বৈভব মহোৎসব*_হরিগুহে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
ভগবৎ সেবাপুরর্বক শুদ্ধবৈষ্ণব সেবার নাম মহোৎ্সব--ইহা। অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ উৎসব জগতে আর নাই৷” (৫৮) “কান্তিক মাসের সমাদর! | 
__কান্তিকমাসের নাম উর্জ্জ৷ ; সেইমাসে নিয়মিতরূপে অবণকী্ততনাদি : 
অঙ্গের দ্বারা প্রীদামোদরের সেবা করার নাম 'উর্জ্জাদর’। (৫৯) 
'জম্মাদিনাদিতে থাত্রা £_যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম, সেই ভাদ্র-বৃষ্ণাষ্টুমী 
ও ফাল্গুনী পৌর্পমাসীতে বথাযথ উৎসব করার নাম ‘জর ্বযাত্র", 
প্রপন্নদিগের ইহা পালনীয় । (৬০) ্রদ্ধাপুবর্বক রীমুক্তি-পরিদর্য্যা__ 
্ীমুত্তির পরিচর্ধ্য-কার্ধ্য প্রীতিময় উৎসাহ সবরবদা হৃদয়ে রাখা 
আবশ্যক । যিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাহাকে কেবল যুক্তিরপ তুচ্ছ 
ফল না দিয়া ভক্তিবূপ মহাফল পর্যন্ত দান করেন। (৬১) 'রসিক- 
জনের সহিত গ্রীমন্তাগবতের অর্থাস্বাদন'--নিগদ-কল্পতরুর স্থমিষ্টরসই 
শ্রীভাগবত'। রসবহিষ্মুখ ব্যক্তির সহিত ইহার আস্বাদনে রসোদয় 
হয় না, বরং অপরাধ হয়, যাহার! শ্রীভাগবত-রসজ্ঞ অর্থাৎ শুদ্বভক্তির 
অধিকারী হইয়া কৃষ্ণলীলারসের পিপান্ু, তাহাদের সহিত বসিয়া 
শ্রীভাগবতশ্লোক পাঠ পুব্বক রসাশ্বাদন করিবে, সাধারণ-_সভায় 
শ্রীভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিলে শুদ্ধভক্তির কার্ধ্য হয় না। (৬২) 
স্বজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ" ভক্ত- 
সঙ্গের নাম করিয়া অভক্ত-সঙ্গ করিলে ভক্তির উন্নতি হয় না। 








ত [ধা “দহ্ছন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ব ও বৈধসাধন ভক্তি বিচার ২১৯ 


J 
রীুষ্ণের অপ্রাকৃত-লীলায় । সেবাপ্রাপ্ত হওয়াই ভক্ত্দিগের বাসনা, 
নই জাতীয় বাসন! যে সকল লোকের আছে, তাহাদিগকে ভক্ত 
বলা যায, ত্য আম! হইতে শ্রে্ভব্ত, তাহাদের সঙ্গ 
করিলে আমার ভন্তান্নতি হয়, নতুবা ভক্তি স্তন্তিত হইয়া যে শ্রেণীর 
লাকের সহিত সঙ্গ করা যায়, তাহার ন্যায় হইয়া পড়ে। শাক 
( হরিভক্তি-নুধোদয়ে ৮1৫১)-যস্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো ই স্যাৎস 
তদ্গণঃ | স্বকুলদ্ব্য ততো বীমান্‌ স্বযুথান্যেব সংশ্রয়েৎ।” (অর্থ 
১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )1 (৬৩) নাম-সং কীর্তন,-নাম-অপ্রাকৃত কৃষ্ণরস, 
তাহাতে জড়গন্ধ নাই! ভক্তজীবের সেবা স্পৃহা হইতে ভক্তি" 
শোধিত জিহ্বাঁদিতে নাম স্বয়ং ক লাভ করেন নাম ইন্দ্রিয়গ্রাহা 
নহেন। এইবপে সর্বদা স্বয়ং ও অপরের সহিত মিলিত হইয়া নাম 
কীর্তন করিবে (৬৪) ই অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি 
সম্মন্ধে পৃঃবর্ধ উক্ত হইয়াছে। শেষ পীচটী য যদিও পূৰ্ব্ব পুর্ববাঙ্গে বৰ্ণিত 
আছে, তথাপি তাহারা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদিগকে পুথক্‌ অঙ্গে 
নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গকে শরীর, ই ইন্দ্যি ও অন্তঃকরণের 
দ্বার! কুষ্ণোপাসনা বলিয়া জানিবে । ২১ হইতে ৯-উনত্রিশটী 
অঙ্গ কৃষ্ণদীক্ষাদিঁশিক্ষণর্ূপ দ্বিতীয়াদের অন্তৰ্গত । শেষোক্ত 
পাঁচটী অঙ্গ সবের্বোপরি-_ইহাতে অপরাধংশুন্তা হইয়া হুল্পমাত্র সময 
স্থাপন করিতে পারিলে, ইহাদের অদভূত বীর ভাব-অবস্থার 
উদয় হয়। এই সকল ভক্তযঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে 
| বধিত আছে, তাহা কেবল বহিম্মুথজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত-- 
কৃষ্ণরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তিবিজর্জদগের সকল 
কার্যের ভক্ত্যঙ্গতই সম্মত ; কর্ম্মা্হ পরিত্যাজ্য । জ্ঞান- -বৈরাগ্য 
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দ্বারা কাহারও ভক্তিমন্দির প্রবেশের ঈশছুপযোগিতা হয় ; তথাপি : 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয় ; যেহেতু তাহারা. 
চিত্তের কাঠিনা উৎপত্তি করে, কিন্তু ভক্তি সুকুমার-স্বভাব|। অতএব : 
ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও দৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই ব্বীকৃত ; জ্ঞান ৷ 
ও বৈরাগ্য ভক্তির হেতু হইতে পারে না, জ্ঞান ও বৈরাগা যাহা দিতে | 
পারে না, ভক্তি্ারা তাহা অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধনভক্তি হরিভজনে : 
এরূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে, অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয়রাগও বিলীন হয়। : 
সাধকের যুক্ত বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ফন্ত-বৈরাগ্য পরিত্যাজা-_ সকল । 
বিষয়ই কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার 
করার নাম যুক্তবৈরাগ্য, হরিসম্বদ্ধি__বন্তুপকলকে গ্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে : 
মুক্তি লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফন্ত-বৈরাগ্য ; অতএব আধ্যাত্মিক : 
জ্ঞান ও ফন্তুবৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত ৷ ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে : 
যে ভক্তি গ্রাদশিত হয়, তাহা শুদ্ধভত্তি হইতে সুদুরবর্তাঁ, অতএব 
তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে; বিবেকাদি গুণগণ ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণ, 
: অতএব তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয়, যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রভৃতি 
কৃষ্টোন্ুখী পুরুষের স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা ভক্তির অঙ্গ : 
নয়। : অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপ ও শমাদি যে গুণ সকল, ' তাহা ৷ 
কৃষ্ণভক্তে স্বয়ং আশ্রয় করে, বন্ধ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। 
ভক্তির যে সকল অঙ্গ কথিত হইল, তাহাদের মুখ্য একাঙ্গ সাধনে বা: 
অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ইহাতে বৈধী- 
সাধন ভক্তির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইল। হৃদয়ে ভাবনা 
পূর্বক ভালরূপে বুঝিয়া সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিতে হইবে) 


রাগানুগাভক্তি_ র 
রাগানুগা-ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে রাগাঞ্রিকা- 
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ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে হয় । বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয় 
সংসর্গেরই আতিশব্যক্রমে বিষয়-প্রেমাকারে 'রাগ' হয়_সৌন্দরধ্যাদি- 
দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে তদ্রপ ৷ এস্থলে বিষয়ে 
‘রপ্জকত!’ থাকে ও চিন্তে রাগ" থাকে । যখন শরকৃষ্ণ সেই রাগের 
একত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে রাগ ভক্তি বলা যায়। শ্রীরূপ- 
গোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিযিয়ে স্বারদিকী-পরমা-আবিষ্টতাকেই 
‘রাগ’ বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই 
ভক্তিকে রাগাত্বিকা-ভক্তি বলে- কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই 
রাগাত্মিক। ভক্তি বলা যায়। যে ব্যক্তিতে এরূপ রাগ উদিত হয় 
নাই, তাহার পক্ষে শান্্ববিধিই ভক্তির প্রবর্তক ; জন্ত্রন, ভয় ও শ্রদ্ধা 
-_-ইহারা বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া করে ; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগাত্মিকা- 
ভক্তিতে ক্রিয়া করে। বৈধীশ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার 
উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা মেইকপ রাগাজিকা-ভক্তির অধিকার 
উৎপন্ন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্রিকা নিষ্ঠা 
প্রবল; ব্রজবাসীদিগের শীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি 
সেইভাব প্রাপ্তির জন্ত নুন্ধ হন, তিনিই রাগানুগা-ভক্কির অধিকারী । 
ব্রজবাসিদিগের ভাবাদি মাধুর্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ 
করিবার জন্য বুদ্ধি যাহ! অপেক্ষা করে, তাহাই তল্লোভোংপত্তির 
লক্ষণ। বৈধভক্ত্যবিকারী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি, শান্তর ও 
যুক্তিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু রাগানুগ মার্গে বুদ্ধি, শান্তর ও মুকিকে 
অপেক্ষা করে না, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে 
লোভ তাহাকেই অপেক্ষা করে। সাধক, ব্রজজনের মধ্যে বাহার 
ই সেবা-চেষ্টাতে তাহার লোভ হইয়াছে, তাহাকে সর্বদা স্মরণ করা এবং 
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তাহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাহাদের পরস্পর লীলা কথায় রত 
হইয়া সশরীরে বা মানসে সর্বদা ত্রজে বাম করেন। সেই ভাব- 
প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত হইয়া সবর্বদ1 ছুই প্রকার 
সেবা করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ বান্ছে সাধকরূপে সেবা করেন, অন্তর 
সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-বীর্তনাদি 
যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই রাগানুগা-সাঁধকের সাধক- 
কপ ক্রিয়া বর্তমান থাকে) অন্তরে ত্রজজনের অনুগত হইয়া যে 
সময়ে নিত্যসেবার আস্বাদন করিতে থাকেন, সেই সময়েই বাহাদেহে 
বৈধীভক্তির অঙ্গ সকল লক্ষিত হয়। বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল 
সেবা করিলেও যে ফল লাভ না হয়, রাগান্ুগা-ভক্তিতে স্বল্লকালেই 
সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমাগের ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ হওয়ায় 
দর্বলা, রাগানুগা-ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় স্বভাবতঃ প্রবল! ; 
অতএব ভজজনের আম্নগত্যাভিমান-লক্ষণ ভাববিশেধের দ্বারা থে 
রাগ উদিত হয়, তাহা হইতে সা 
নিবেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্বদাই অবলম্থিত হয় । যাহার হৃদয় নি 
তাহারই ব্রজজনের আম্ুগত্যে রুচি জন্মে, অতএব রাগান্গুগা- সি 
লোভ বা রুচিই একমাত্র সন্বর্খ প্রবর্তক । রাগাত্মিকা-ভক্তি যত 
প্রকার, রাগানুগা-ভক্তিও তত প্রকার । 
রাগা ত্বিকা-ভক্তি দুই প্রকার--কামরপা ও হস্ন্ধকূপা। (ভাঃ 

৭৷১৷২৯ )--“কামাদৃদেষাদ-ভয়াৎ স্নেহাদ্‌ যথাভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। 
আবেশ! তদঘং হিত্ব| বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥ গোপ্যং কামাদ্‌ ভয়াৎ 
কংসো ছেষাচ্চগাদয়ো বৃপাঃ। সম্ব্ধাদ্‌ বৃষ্তয়ঃ জেহাদ্‌ যুয়ং ভক্ত্যা- 
বয়ং বিভো ॥ ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্েহক্রমে 
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উমদ্ধারা গোপীসকল, ভয়- 
দ্বারা কংস, দ্বেবদ্ধার। শিশুপালাদি ন্ুপগণ, সন্ধদ্বারা বৃঝ্িবংশীয় 
মহাত্মাগণ, স্নেহদ্বারা তোমরা পাগুবাদি এবং আমরা খুষিগণ ভক্তিদ্বারা 


4 


দৃগতি লাভ টি কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি 
এই উনার মধ্যে আন্গকুল্য ভাবের বিপরীত হওয়ায়, ভয় ও দ্বেষ 
অনুকরণযোগ্য হয় না। স্নেহ একাংশে সখ্যভাবযুক্ত হওয়ায় বৈধ- 
ভক্তির অন্ুবত্তী অপরাংশে প্রেমভাব যুক্ত হওয়ায় সাধনপর্ব্রে তাহার 
উপযোগিতা নাই । অতএব স্লেই রাগমাগীয় সাধনভক্তিতে স্থান 
পায় না। “ভক্তা! বং” (ভঃ রঃ সিঃ পুর্ব ২ল-১৩৫) এই ভক্তি 
শব্দে বৈধীভক্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভিক্তি' শব্দে কোন স্থলে 
খষিদিগের অবলম্িত বৈহীভক্তি : কোনস্থলে জ্ঞানহিশ্রা ভক্তি 
বুঝিতে হইবে । ‘অনেকে তদগতি লাভ করিয়াছেন? এই বাক্যদ্বারা: 
কিরণ ও অর্কস্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একতা-নিবন্বন, জ্ঞানিৎক্রগণ 
বন্দে লয়প্রাপ্ত হন ; কৃষ্শক্রগণ ও ব্রন্ষে লয়প্রাপ্ত হয় ; তন্মধ্যে 
কেহ কেহ সারূপ্যাভাসপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মন্থখে মগ্ন থাকে ত্রহ্মাণ্ড- 
পুরাণের মতে, মায়া-পারে দিদ্বলোকে বাস করেন। সিদ্ধলোক 
দুই প্রকার-_জ্ঞানসিদ্ধলোক হন্মসুখে মগ্ন হয়, হরিকত্তক বিনষ্ট 
শমুরদকলও সেই সিদ্ধলোকে বাস করে; জ্ঞান সিদ্ধের মধ্যে কেহ 
কহ রাগবন্ধক্রমে কৃষ্ণপাদপন্ম ভজন করিয়া তাঁহার প্রিয়জনবূপে 
প্রমা লাভ করেন। কিরণ ও স্র্য্য যেরূপ একই বস্তু, সেইরূপ 
দষ্ কিরণ ব্রহ্ম ও কৃষ্ণে বস্তুতঃ ভেদ নাই। ‘তদগতি'-শব্দে কৃষ্ণ- 
1তি। সাধ্‌জ্য্রাপ্ত জ্ঞানী ও অস্রগণ সেই বস্তুর কিরণরূপ তর্কে 


২২৪ লীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট সম্পদ: 


লাভ করেন ;-প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তগণ দেই বস্তুর মূল সূর্ধযরূপ কৃষ্ণের 
পরিচর্যা লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি_এই চারিটাকে 
পৃথক করিয়া দিলে কাম ও সম্ববধ অবশিষ্ট থাকে, অতএব রাগমার্গে 
কাম ও সম্বন্ধ এই ছুইটী পৃথকৃরূপে বলবান্‌্-_রাগমধীভক্তি 'কামরূপ। 
ও সন্বন্ধরূপা। ‘কাম শব্দে সন্ভোগতৃষ্ণাকে বুঝায় ; কামৰূপা 
রাগাত্বিকা ভক্ভি-ন্বদপে সন্তোগতৃষ্ণার স্বরূপ পরিণত হইয়া 
আইিতুকী-প্রীতি-স্বভাবে নীত হয়, অর্থাৎ প্রীতি সম্ভোগ কৃষ্ণ-তৃষ্ণা- 
ময়ী হয়__.কৃঞ্চের সুখ সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় হয়--নিজন্ুখ 
চেষ্টা রহিত হয়, তবে যদি নিজনুখচেষ্টা থাকে, ভাহাও কৃঞ্চসুখ- 
সমৃদ্ধির জন্য স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই শুপ্রসিদ্ধ- 


রূপে বিরাজমান, ব্রজগোপীদের এই প্রেম বিশেষ কোন একটা : 


আশ্চর্য্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রৌড়াকে উৎপন্ন করে, 
তৎপ্রযুক্ত সেই প্রেম-বিশেষ-তত্বকে পঞ্চিতগণ ‘কাম’ বলিয়ী বলেন; 
বস্তুতঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অগ্রাকৃত ও দোষগন্ধরহিত ; বদ্ধজীবের 
কাম সদোষ ও তুস্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন করিয়া 


ভগবৎ-প্রিযু উদ্ধবাদি তাহা পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন; ত্রজগোপী- : 


দিগের কামের অন্য.তুলনার-স্থল নাই-_সেই কামই নিজ তুলনা-স্থল। 
সেই কামরূপ রাগাত্বিকা ভক্তি ব্রজব্যতীত অন্ত কোন স্থলে নাই ; 
মথুরায় কুজার যে কাম দেখা যায়, তাহা কাম প্রায় রতিমাত্রযে 
_ কামের উল্লেখ করা হইল সে কাম নয়। 

সম্বববাবপা রাগময়ী-ভক্তি £-শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি-অভিমান 
হইতে মন্বদ্ধরূপা রাগময়ী ভক্তিঁ-‘আমি কৃষ্ণের পিতা, মাত, 
ইত্যাদি অভিমান হইতে সম্বন্ধরপা-ভক্তি। বৃষ্ণিবংশে মাতা-পিতার 


০ 
নিত্যধ “সন্ধ্যা ভিধেপ্রয়োজনভন্থ ও বৈধ-সাধনভক্তি-বিচার ২২৫ 


ভক্তি ৷ বর স্বরূপ পাওয়া যায়, অতএব 
তাহা নিত্যসিন্ধাণের আশ্রয় । রাগানুগা-ভক্তি-বিচারে তাহার 


এইরূসভাব ; উপলক্ষণে ত্রজে বল্পভনন্দঘশোদাদির ও সম্বন্ধরূপা- 
কাম ও সম্বন্ধভাবে শুদ্ধপ্রেমের 

০ ক 

উল্লেখ মাত্র করা গেল। 








কামানুগা ও সন্থন্ধানুগা সাধনভক্তি--কামারূপা-ভক্তির অন্থু- 
গামিনী যে তৃষ্ণা, তাহাই কামানুগ! ; তাহা ছুই প্রকার__সন্তোগেচ্ছা- 
ময়ী ও ততন্তগ্ভাবেচ্ছামধী। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কেলিতাৎপর্য্যবতী ; 
কেলি’ অর্থে ক্রিড়া, ত্রজদেবীদের সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া, 


তাহাই “সন্ভোগ' শব্দের তাংগর্য্য । ব্রভযুখেশবরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি 
যে ভাব মাধুর্য, সেইকূপ ভাব মাধূর্যের কামনাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিক! 
বলা যার । ্রকৃষ্ণ মুত্তির মাধুরী দর্শন করিয়া! এবং কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ 
করিয়া সেই সেই ভাবের আকাজ্ষী ধাহাদের হয়, তাহারাই কামামুগা 
ও সন্বন্ধানুগ। রাগানুগা-ভক্তির-সাঁধনে প্রবৃত্ত হন। জগতে বর্তমান 
জীব-সকল স্বীয় স্বীয় স্বভাব ভেদে পঞ্চবিধ রসের আশ্রয় ; তন্মধ্যে 
দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর__এই চারিবিধরসের আশ্রয় ব্রজজনের 
মধ্যে আছে। পুরুষব্যবহারে দাস্ত, সখ্য, পিতৃহাভিমানী বাৎসল্য-_ 
এই তিনপ্রকার রসে ধাহাদের চিত্ত ধাবিত তাহারা পুরুষভাবে কৃষ্ণসেবা 
করেন; যাহার! মাতৃহ্ভাবাশ্রিত ও শৃঙ্গাররমে ভাবিত, তাহারা 
দ্রীভাবে কৃষ্ণসেবাঁ করেন। সিদ্ধগণ মধ্যে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ-্যভাব 
পৃথক্‌, তাহাদের অনুগত সাধকগণের মধ্যেও সেইরূপ অধিকার ভেদে 


 ধাহারা শুঙ্গার রসে রুচি লাভ করিয়াছেন, তাহারা স্থুলদেহে পুরুষা- 


| 


কারে বর্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে জ্রী-আঁকার বিশিষ্টা । রুচি ও. 
স্বভাব অনুসারে যে ্রজদেবীর-অন্তগত হইবার যাহারা উপযোগী, 


২২৬  শ্রীন্রীন ঠাকুরভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


তাহার অনুগত হইয়া তাহার! মিদ্ধদেহে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাঁকেন। 
পন্নপুরাণে পুরুষদিগের এরূপভাব হইয়াছিল কথিত আছে; যথা 
দণ্ডকারণ্যবাসী মহতিগণ শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাকে পতি 
বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন ; তাহারাই জীগোকুল-লীলায় স্ত্ীত লাভ 
করিয়া কামরূপ!-রাগমধী ভক্তিতে হরিসেবা করিয়াছিলেন” 
নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাখ সহজে গমন হইয়াছিল; 
ধাহারা সাধন সিদ্ধা হইলেন, অর্থাৎ স্্রকৃষ্ককে কাঁমরূপা-ভক্তির 
সহিত ভজনযোগ্য। হইয়া গোকুলে জমুৎপন্নী হইয়াছিলেন, তাহারা 
“অবা্ধ্যমানা পতিভিঃ” অর্থাৎ পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধু 
বর্গের দ্বারা নিবারিত হইয়াও গোবিন্দাপহৃতচিত্ত নিত্যচিদ্ধ। গোপী- 
গণ কৃষ্*সকাশে গমনে নিবৃত্ত হইলেন ন!” ক শ্লকানুসারে 
মানসে কৃষ্ণসেবা করিয়! অপ্রাকৃত স্বরূপ লাভ করিলেন ; সেই গোপী 
সকলেই প্রায় দণ্ডকারণ্যবাসি-ঝধিগণ। 
কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি ভ্রীমতী রাধিকা ; তাহার প্রথম কায়ব্যুহ- 
অষ্টপথী এবং অন্যান্য মখীগণকে তাঁহার পর পর কায়ব্যুইস্রগ__ 
ইহারা নিত্যসিদ্ধ ; ই'হারা জীবশক্তিগত তত নহেন, স্বরূপ শক্তিগত 
তত্ব বিশেষ। ত্রজের সামান্তা সখীসকল সাধনক্রমে সিদ্ধ হইয়া 
শ্রীমতীর পরিকরের অন্থগতা হইয়াছেন_ই হারাই সাধন দিদ্ধ জীব ; 
হলাদিনী শক্তিবলে ত্রজদেবীর সহিত সালোক্য লাভ করিয়াছেন। 
যাহার! রাগাম্গমার্গে শুঙ্গাররসে সাধনা করিবেন, তাহাদের সাধন 
সিদ্ধ হইলে সেখ সখীদিগের শ্রেণীলাভ করিবেন; উহার মধ্যে যাহার! 
রিরংসা অর্থাৎ কৃষ্ণরমণেচ্ছাকে সুষ্ঠু করিবার অভিপ্রায়ে কেবল বিধি : 
মার্গে সেবা করেন, তাহারা দ্বারকাপুরৈ মহিষত্ব লাভ করিবেন । বিধি- 


নিত্যবর্মা-সন্ধ্ধা ভিধেয়প্রয়োজনভত্ব ও বৈধ-নাধনভক্ভিনব্যাখা ২২৭ 





চা বাতি মাত্র বিধিমার্গ, তাহাদের ব্রজসেবা লাভ হইবে । 
কৃষ্ণের প্রতি মহিধীবৎ ভাব যাহাদের ভাল লাগে, তাহারা ধৃষ্টতা 
পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণসেবাকে গৃহিনীবৎ সেবার ন্যায় সুষ্ঠু করিতে ইচ্ছা 
করেন ; কিন্তু তাহার! ত্রজদেবীর ভাবেচ্ছা গ্রহণ করেন না। স্বকীবু- 
পতি জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা__সাধনকে মহিষীভাব’ কলে; সাধনকালে 
তাহাদের সেই ভাব, তাহারা ভ্রজদেবীগণের পারকীয় অপার রসকে 
অনুভব করিতে পারেন না এবং তাহাদের অনুগমন করিতে অক্ষম ; 
অতএব পারকীয় ভাবে রাগান্ুগ। “ভক্তির সাধন করাই তভ্রজরস 
।পাইবার হেতু। “কাম” ও 'প্রেমে'র কিছু ভেদ আছে_-কেবল প্রেম 
'বলিলে সন্ন্ধবূপা রা পা ভক্তির সহিত এক্য হইয়া ই দম্বরূপ। 
ভক্তিতে কাম অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছা নাঃ সহন্ধ 
পর্ষাব্ী নহে, অর্থাৎ তাহা প্রেম । প্রেম মামান্ে দি 
আর একটা প্রবৃত্তি সুন্দরবূপে মিশ্রিত হইলে কামরূপ! ভক্তি হয় ২ 
'অন্ান্থ রসে কাষবূপা ভক্তি নাই, কেবল শুঙ্গার রসে আছে, আবার, 
'ত্রজদেবী ব্যতীত কাহারও কামরূপা ভক্তি নাই। জগতে ই ইদ্রিয়" 
'পরীতিরূপ যে কাম আছে, সেই কাম এই কাম হইতে পৃথক্‌-সে কাম 
এই নির্দোষ কামেরই বিকৃতি ; কৃষ্ণের প্রতি তি নিযুক্ত হইয়াও কুজার 
'ভাব দাক্ষাৎ-কাম” বলিয়া আখ্যা লাভ করে না। ইন্দ্রিয-তর্পণাঙ্গের 
কাম যেরূপ অকিঞ্চিংকর ও অপকৃষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইরূপ আনন্দ" 
পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। প্রাকৃত কাম অপকৃষ্ট বলিয়া প্রাকৃত কাম’ শব্দের 
ব্যবহারে কেন বিরত হইবে? 

স্ন্বরূপা রাগান্গা-ভক্তি--আপনাতে কৃষ্ণের পিতৃতাদি-সহন্ধ 


শীতীন ঠাকুর ভক্তিবি বশোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


3) 


২২৮ 
মনন ও আরোপ করার নাম সন্বন্ানুগা-ভক্তি ; ইহাতে দাস্, সখ্য 
ও বাংসল্য-_-এই তিনটা রসের ক্রিয়া আছে। “আ নি কৃত 
প্রভু; আমি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্বী, আমি কৃষ্ণের সখা, আমি 
কৃষ্ণের পিতা বা মাতা_-এই সকল মননে সন্বদ্ধ। সহ্বন্ধানুগা ভক্তি 
ত্রজবাসিজনের মধ্যেই সুনিৰ্ম্মল । বিনি দাস্তারসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি 
রক্তক, পত্রক প্রতি নিতসিদ্ধ দীসদিগের অনুগত হইয়া তাহাদের 
ভাব মাধুর্য্ের অন্নুকরণপুববর্ক কৃষ্ণসেবা করি নি ন সখ্য রসে 
রুচিবিশিষ্ট, তিনি সুবল প্রভৃতি কোন কৃষ্ণগখার ভাব-চেষ্টিত মুদ্রার 
দ্বার কৃঞ্চপেব। করিবেন; যিনি বাৎসল্য রসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি 
নন্দ-যশোদার-ভাব চেষ্টিত মুদ্রা অবলম্বন পুর্ব্বক সেবা করিবেন। 
কৃষ্ণের প্রতি যাহার যে দিদ্ধভাব, তদমুপারে বিশেষ বিশেষ চেষ্টার 
উদয় হয়, সেই চেষ্টা সকলের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহাক্রিয়া লক্ষিত হয়, 
তাহার নাম 'মুদ্রাঁ। উদাহরণের স্থল এই যে, নন্দ মহারাজ যেরূপ 
ভাবাবিষ্ট সেই ভাব হইতে তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টার উদয় 
হয়, তাহার অনুকরণ করিবে । ‘আমি নন্দ, আমি সুবল, আমি রক্তক' 
এরূপ ভাব গ্রহণ করিবে না, সেই সেই মহাজনের অনুগত হইয়া 
তাহাদের ভাবের অ্ুকরণ করিবে, নতুবা অপরাধ হইবে । নিজের 
স্বভাব বিচার করিয়া যে ভাব হইতে যে রুচির উ উদয় হয়, তদনুসারে 
রসকে স্বীকার করিয়া সেই রসাবলম্বন পূৰ্বক তাহার নিত্য সিদ্ধাধি- 
কারের এন্্ুগমন করিতে কেবল নিজের রুচির পরীক্ষার আবশ্যক ৷ 
যদি রাগমার্গে রুচি হইয়া থাকে তবে সেই রুচি অন্থুপারে কাধ্য 
করিতে হইবে। যে পর্যন্ত রাগমার্গে রুচি না হয়, কেবল বিধিমার্গে 
র্‌ নিষ্ঠা কর। এ পর্য্যন্ত যে সকল শিক্ষা লিখিত হইয়াছে সে সমস্তই 


৩ 


PET চারণ EY ate (০০০২ FM 
নিত্যধৰ্ম্ম ও সহ্বন্ধাভিধেয় গ্রয়োজনতত্ব-ব্চার ২২৯. 


সাধন। মেই সাধন করিতে করিতে উপস্থিত হইলে সেই 
সিদ্ধাবস্থার গ্রাগভাবই ভাব। এক্ষণে আীদশমূলে দিদ্ধাবস্থা বণিত 
হইবে। বথা তি মধুররস ভাবোদয় ইহ ব্ৰজে রাধা- 


ক্-ন্বজনজনভাবহহৃদি বহন্‌। পরানন্দে প্রীতিং জগতুসসম্পৎ সুখ- 
মহো। বিলাসাখ্যে তত্বে পরমপরিচর্য্যাং সঃ লভতে ॥৮ অর্থাৎ 
‘সাধনভক্তির পরিপাক্কাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হন, 
তখন হ্লাদিনী শক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়-_হজে রাধাকুষের 
স্বজামগণের অনুগত ভাব্-হৃদ 


যে উদিত হয়, ক্রমশঃ পরানন্দতত্ে 
জগতের মধ্যে অতুল সম্পং সুখ বি খ্যতন্বে পরম পরিচর্যা 
লাভ হয় - - ইহাপেদ ক্র জীবেষ়ু 1ভ ন্‌ ই |] এই শোকে প্রয়োজন 


রূপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন। প্রেমাবস্থার প্রথমাবস্থাই ভাব, - যথা 
দশমূল গ্লোকে,_“প্রভূুঃ কঃ কৌ জীবঃ কথমিদমচিছিশ্বমিতি বা 
বিচার্য্য ভানর্থান্‌ হরিভজনবৃাক্চতুরঃ। অভেদাশাং. ধর্মান্‌ সকল- 
মাপরাধং পরিহরন্‌ হরে্নামানন্দং পিবতিহরিদাসো হরিজনৈঃ ॥ ১১ ॥ 
অর্থাং__“কৃষ্জ কে? আমি জীবই বা কে? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা! 
কি? এই সকল বিষয় বিচারপুব্ব'ক হরিভজনশীল শান্তর চতুর ব্যক্তি 
অভেদাশী, সমস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ও সকল প্রকার অপরাধ পরিত্যাগপুবর্বক 
সাধুযঙ্গে হরিদাসস্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন, এই 
দশমূল অপুবর্ব সংগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীযুখবাক্য হইতে জীব 
যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা ইহাতেই আছে। শ্রীদশমূলের সংক্ষেপ 
মাহাত্ম,_“সংসেব্য দশমূলং বৈ হিতাহহিদ্যা ময়ং জনঃ; ভাবপুষ্টিং 
তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতেঃ ৷৷” অর্থাং__-এই দশমূল সেবন করতঃ 


জীব অবিগ্ভারূপ আময় ধ্বংজপুববক সাধুঙ্গ দ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি 


~~ ৬ 


২৩০ ্ীব্রীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 


লাভ করেন) ভাব-প্রেমপ সুর্যের অংশতুদ্য শুদ্ধ সত বিশেষ 
স্বরূপতেই ভাব। গুদ্ধসত্ববিশেধ স্বরূপই ভাবের খবরূপলক্ষণ। ভাবের 
অপর নাম রতি’ তাহাকে কেহ কেহ পপ্রেমাঙ্কুর' বলেন। সর্বব- 
প্রকাঁশিকা স্বরূপ শক্তিত্ব সম্ঘিদাখ্যা বৃত্তিকে গুদ্ধসত্ব বলা যায় তাহা 
মায়ারৃত্তি নয়। সেই সম্ধিদাখ্যা-বৃস্তির সহিত হ্লাদিনীবৃত্তি সমবেত 
হইলে তাহার সারাংশই ভাব। সম্িদ্বৃত্তিারা বন্তজ্ঞান হয, 
হলাদিনী বৃত্তিদারা বস্তু আম্বাদিত হয় । কৃষ্ণরূপ পরমবন্তুর হুরূপ- 
শক্তির সর্ধবপ্রকাখিকা-বৃত্তি হইতে জানা যায, জীবশক্তির সমিতি 
হইতে জানা যায় না। ভগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপ! দ্বারা যখন জীব- 
হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই স্বরূপশক্তির সম্থিদত্তি জীব 
হৃদয়ে কাৰ্য্য করেন, তাহা হইলেই চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। 
চিজ্জগতের ব্ববূপই গুন্ধপত্ত, মাধিক জগতের স্বরূপ সত্ব-রজ-সতমো" 
গুণমিশ্র স্থলতত্ব। সেই চিজ্জগৎজ্ঞানে হলাদিনীর সার সমবেত 
হইলে চিজ্জগতের আন্বাদ উদিত হয়। সেই আস্বাদ পূর্ণবূপে হইলে 
তাহাকে “প্রেম বলি ; সেই প্রেমকে স্্ধ্য বলিলে তাহার কিরণকে 
‘ভাব’ বল! ঘায়-_ভাঁবের স্বরূপ পরিচয় এই । ভাবের বৈশিষ্ট্য এই 
যে, জীব-চিন্তকে গুচিদ্বারা মন্থণ কিয়া থাকে। “রুচি শবে 
প্রাপ্তাভিলাষ আনুকুল্যাভিলীষ ও দৌহা্দাভিলাষ। ভাবকে প্রেমের 
প্রথমচ্ছবি বল৷ যায় “মন্থন” শব্দে চিত্তের আদ্রতা বুঝিতে হইবে। 
তন্্ে বলিয়াছেন, প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ‘ভাৰ’ বলে। ভাবের 
উদয়ে পুলকাঁদি সাত্বিক বিকারদকল অনল্পমাত্রায় প্রকাশ পায়। 
মনিত্যসিদ্ধদিগের এই ভাব স্বতঃসিদ্ধ: বদ্ধজীবে ইহা মনোবৃ্তিতে 


_ আবিভূতি হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে ; অতএব স্বয়ং 





নিত্াধন্র “সন্বন্ধাভিধ্যপ্রয়োজনতহ্-বচার -. ২৩১ 


 গ্রাকাশকূপ হইয়াঁও প্রকান্যের ন্যায় ভাঘমানাভাবের স্বাভাবিকী 
ক্ৰিয়াই কৃষ্ণঘরূপ ও কৃষ্ণের লীলা-ম্বূপকে প্রকাণ করা, মনোবৃ্তি- 
৷ রূপে প্রকাশ পাইয়াও তাহা অন্যজ্ঞান কর্তৃক প্র 

করিয়াছে । রতি বস্তুতঃ স্বয়ং আহাদ স্বরূপা, তাহা হইয়াও বদ্ধ- 
জীবের পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা-আত্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্ন 
 হইতেছে। ভাবের জন্মমূলভেদে ভাব ছুইপ্রকার-দাধনাভিনিবেশজ 


ভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃক্চভাক্তের প্রসাদজভাব। সাধনাভিনিবেশজ 
ভাবই প্রায় লক্ষিত হয়, প্রসাদজভাব বিরলোদয় ৷ বৈধী ও রাগানুগ- 


মাৰ্গ ভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব ছুই প্রকার! সাধনাভিনিবেশজ 
) “আসক্তি উৎপন্ন 
নাট্য শান্সে রতি 
ভয়কে এক্য করিয়া 





বলিতেছি। 
নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা রুচিকে উৎপন্ন করে। কিন্তু রাগান্ুগা ভক্তির 


৬২ 


সাধনজভাব একেবারেই রুচিকেই উৎপন্ন করে। বৈধী বা রাগাসুগা- 
ভক্তি-দাঁধন বিনা যে ভাব সহমা উদয় হয়" তাহাই. কৃষ্ণ বাঁ তগ্তক্ত- 
গ্রসাদজ। “বচিক', আলোকদান ও হার্দ- এই তিনপ্রকার কৃষ্ণ- 
প্রসাদ । কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বলিলেন,--হে দ্বিজেক্্র ; 
স্ববম্গলচূড়ামণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ম্ভক্তি তোমাতে 
উদিত হউক ব্লিবামাত্র দেই ব্রাহ্মণের ভাব উদ্দিত হইল ৷ 
 জাঙ্গলবাঁজিগণ কৃষ্ণকে পূৰ্ব্বে কখনও দেখেন নাই, দর্শন করিবামাত্র 
তাহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকূপাবলে ভারের উদয় হইল, ইহার নাম 
আলোকদানজ ভাব’ ৷ অন্তঃকরণে যে প্রসাদ উদিত হয়, তাহ 
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শ্রীগুকাঁদির চরিত্রে দ্রষ্টব্য ; তাহাকে হার্দর্ভাব’ বলে। আীমন্মহী- 
প্রভুর অবতারে এই তিমপ্রকার প্রগাদজ ভাব অনেক স্থলে উদিত 
হইয়াছে-_প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র অসংখ্য মানবের ভাবোদয় 
হইয়াছিল ; জগাই ঘাধাই প্রভৃতিকে বাচিক-প্রদাদজভাব দেও 
হইয়াছিল ; শ্ত্রীজীবাদিকে 'আন্তর প্রসাদজ? ভাব দেওয়। হইবাছে। 
গ্রীমারদ গোস্বামীর প্রপাদে এব ও প্রহ্লাদের শুভবাসনা উদিত 
হয়। শ্রীর্প-সনাতনাদি পার্ধদগণের কৃপায় অসংখ্যলোকের ভক্তি- 
বাসন! উদিত হইয়াছে। ঙ্গান্তি, অব্যর্থকালত, বিরক্তি মানশুাতা, 
আশাবন্ধ, সমুকঠা, সর্ধ্বদা নামগানে রুচি, কৃষ্গুণাখ্যানে আসক্তি, 
কৃষ্ণবদতিগ্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ভাবজন্ম লক্ষিত হয়। 
ক্ষোভ জন্মিবার কারণ হইয়াছে, তথাপি অক্ষুভিত থাকার নাম 
ক্ষান্তি; ক্ষান্তিকে ক্ষমা? বলা যায়। বৃথা কাল না যায়, এইজন্য 
সর্বদা হরিভজনে রত থাকার নাম “জব্যর্থকালত্র”। ইন্দ্রিযের 
বিষয় সকলের প্রতি স্বয়ং যে অরোচকতা জন্ম, তাহার নাম 
‘বিরক্তি’। ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে চিজ্ঞগতের রোচকভা প্রবল 
হয়, জড়জবগতের রোচকতা স্মতরাং খর্ব হইতে হইতে শন প্রায় হয 
ইহারই নাম বিরক্তি । বিরক্তি লাভ করিয়া যিনি অভাব-সক্ষোচের 
উদ্দেশ্যে ভেক অবলম্বন করেন, তাহাকে “বিরক্ত বৈষ্ণব” বলা যায়। 
যিনি ভাবোদয়ের পূর্বেই ভেক গ্রহণ করেন, তাহাকে ভেঁক অবৈধ, 
অর্থাৎ ভেঁকই নয়। ছোট হরিদাসের দণদ্বারা প্রভু এই কথা জগৎকে 
শিক্ষা দিয়াছেন। জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্য্য, উচ্চপদ 
প্রভৃতি হইতে মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সত্বেও যিনি তত্তদ্ডি- 
মানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি ‘মানশবন্য” ৷ পর্মপুরাণে 





ধেয়প্রয়োজনতত্ব ও বৈধদাঁধনভক্তি বিচার ২৩৩ 


) 


কথত আছে যে, কোন প্রধান রাজার কৃষ্ণভক্তি জন্মিলে, তিনি রাজ্য 
সম্পদের অভিমান পরিত্যাগ পুরর্বক শত্রু কতৃক অধিকৃত নগরের মধ্যে 
মাধুকরী বৃন্তিদ্বারা জীবন নির্বাহ করিতেন। প্রাঙ্গণ, চণ্ডাল 
সকলকেই সর্বদা বন্দনা করিতেন। কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য রক্ষা 
করিবেন’ এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ওজনে মনোনিবেশ করার নাম 
'আশাবন্ধ”। স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্য গুরুতর লোকে 'সম্কণ্ঠা? 
বলে। ভ্রমনের যতপ্রকার আছে, সব প্রকারের মধ্যে শ্রীনামই 
শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত নিরভুর হরিনাম উচ্চারণ করাকে 
'নামগানে সদা কলচি’ বলা যায়_-এই নাম রুচিই সব্বার্থ-সাধিকা। 


‘তদগুণাখ্যানে আসক্তি" শ্রীকর্ণীয়তে ৬৫ শ্লোকে,_ যথা 


“মাধূর্ধযাদপি মধুরং মন্মঘতা তস্য কিমপি কৈশোরম্‌। চাপল্যাদপি 
চপলং চেতোবতহন্তকিং কুৰ্ম্ম: !” অর্থাং_-আহী মাধুৰ্য্য অপেক্ষা 
মধুর, তাহার মন্মথতার অতি প্রাবল্যে কৈশোর কি আশ্চর্য্য । তাহার 
চপলতা চাপল্য অপেক্ষা অধিক । সেই সমস্ত আমার চিত্তকে হরণ 
করিতেছে। কৃষ্ণ-গুণাখ্যান যতই শুনা যায় বাঁ কর! যায়, তথাপি 
আশা মিটে না। আরও আসক্তি বৃদ্ধি হয়। 'তদ্বসতি স্থলে 
প্রীতি’ _ শ্রীধাম দর্শন বা পরিক্রমাকালে শ্রীধামতত্ব জিজ্ঞাসা ও 
দর্শনে অশ্রু পুলকাদির উদয় হইলে তাহাকে 'ত্দবসতি স্থলে প্রীতি 
বলে। সরলভাবে চিত্তের শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যে ভাব উদিত হয়, তাহাই 
রতি। এরূপ ভাব অন্থাত্র লক্ষিত হইতে পারে, তাহা রতি নহে। 
মুক্তি পিপান্স হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই সময়ে মুক্তিদাতৃহ 
শক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতন 
প্রায় পড়িয়া গেলে এ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলিতে হইবে নী, যেহেতু 


২৩৪ শ্ীপ্রীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ 
তাহার কৃষ্ণের প্রতি সরলভাব নর, নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্ট প্রাপ্তি 

লোভে সেই ভাবাভাস্‌ দেখাইয়াছেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি 
দেবীপুজা! করিয়। “বরং দেহি, ধনং দেহি” হত্যাদি প্রার্থনায় দেবীর 
অভীষ্টদানের শক্তি মনে করিয়া ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিলে তাহা 
ভাব নহে, স্থল বিশেষে ভাবাভাস বা ভাব দৌরাত্ম্য’ বলিতে হইবে। 
শুদ্ধ কৃষ্ণভজন ব্যতীত ‘ভাব’ উদিত হয় না। কৃষ্ণসন্বন্ধেও ভুক্তি- 
যুক্তি-স্পহাজনিত যে ভাবাভাসের উদয় হয় তাহাও দৌরাত্ম্য 
বিশেষ৷ মায়াবাদ দূষিত-চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক না কেন 
সমস্তই ভাব দৌরাত্ম্য । কৃষ্ণ সম্মুখে সপ্তপ্রহর অচেতন থাকিলেও 
তাহাকে 'ভাব' বলা যাইবে না। হায় ! অখিলতৃষ্ণ|-বিমুখ ও নিত্য- 
মুক্তগণ ও ধাহার অন্থ্ধান করিয়া থাকেন এবং যাহা অভিগোপ্য 
বলিয়া অনেক ভজনেও কৃষ্ণ শীঘ্র দান করেন না, সেই ভাগবতী রতি 
কি গুদ্ধভক্তি শুষ্ঠ ভক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্ট হৃদয়ে উদিত হইতে পারে? 
সেই সকল লোকের ভাবচিহ্ন দেখিয়া কেবল মুুলোকেই চমৎকৃত হয়, 
কিন্তু যাহারা ভাবতন্ব জানেন তাহারা তাহাকে “রত্যাভাম” বলিয়া 
দুরে পরিত্যাগ করেন। 'রত্যাভাস!' দুইপ্রকার প্রতিবিম্ব রভ্যাভ্যাস 
ও ছায়া রত্যাভাস। মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তিরূপ স্বীয় অভীষ্ট বিনা শ্রমে 
লভ্য হইবে, এরূপ বাসনা হইতে যে অপবর্গ মুখ প্রতিপাদক রতি- 
লক্ষণ লক্ষিত ভাবাভাম, তাহাই প্রতিবিষ্ব রত্যাভাস। ্র্মজ্ঞান 
ব্যতীত যুক্তি হয় না, ত্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া র্লেশকর ; কেবল হরিনাম 
করিয়া যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহ! হইলে অত্যন্ত সুলভে জন্ষজ্ঞান 
লাভ হইল, এই মনে করিয়া অরেশে অপবর্গ পাইবার আশা জনিত 
অশর্পুলকাদি-বিকারের আভাসমাত্র উদিত হয়। কীর্তনাদির 
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অনুনারী, প্রদন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত, ভোগ মোক্ষাদিতে অনুরাগী 


এ SE Ef COS £ 
প্রতিবিম্ব । ভুক্তি-মুক্তিপিপাস্ণু ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভাব কখনও উদিত 
উহ লু তে ১ (> 
হয় nl ২5৩ ভাব দেখিয়া ইহাদের ভাবাভাঘ উদিত হয়, 
ই 


দিল ই পন্তি করে না, কেবল ভাহাদিগের কথিত ভুক্তিমুক্তি 


দিয়া নিরস্ত হয় ; এরূপ ভাবাভামকে 'নামাপরাধ' বলা যাইতে 


পারে। ছাগ্না -ভাবাভাস-_চিন্ততে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ভক্তদিগের 
ইরিপ্রিয় কাত দেশ ও গাত্রাদির সঙ্গক্রমে রতিলক্ষণের ম্যায় 
রি মই চঞ্চলা ও দুঃখহারিণী একপ্রকার র্থিছাড়ার উদয় 


তাহাকেই ছায়ারত্যাভাস বলে। ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে 


শুদ্ধ হইলেও তাহা দৃঢ় হয় নাই, এই অবস্থাতেই এই প্রকার রত্যা- 


ভাঁসের উদয় হয়। এই ভাবচ্ছায়া জীবের অনেক সুকৃতি বলে 
হয়? যেহেতু এই ছায়ার অভ্যুদয় হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল 
হইতে পারে ।. বিশুদ্ধ ' হরিভক্তের যথেষ্ট প্রসাদ লাভ করিতে 
পারিলে তাহাদের এই ভাবাভাসু ও সহসা শুদ্ধভাবরাপে উদিত হয়। 
এই ভাবাভাস অতি উত্তম হইলেও শুদ্ধবৈষণবে অপরাধ করিলে 
তাহা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। ভাবঝা- 

ভাসেরত' কথাই লাই, শুদ্ধভাব ও কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধে অভাব 
হইয়া পড়ে। অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্‌ ও মুন যাতীযুত্ব লাভ 


করে। প্রতিষ্ঠিত মুযুক্ষুব্যক্তিতে গাঢ় আস করিলে ভাব ও 
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আভাদাতা লাভ করে, অথবা আপনাতে ভজনীয় ইশ্বরাভিমান 
করায়। এইজন্য কোথাও কোথাও ন্বত্যাদি সময়ে নব্যভক্তগণে 
মুক্তিপক্ষগ ঈশ্বর ভাব উদিত হইতে দেখা যায়। নব্যভক্তগণই অবিচার 
পূর্বক মুগুক্ষু সঙ্গ করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই ভাহাদিগের এই 
সকল উৎপাত উপস্থিত হয়, নব্যভক্তগণের পক্ষে সাবধানে মুমুহ্ষু- 





দিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কোন কোন ব্যক্তির বিনা 
সাঁধনেও অকল্মংভাব উদিত হয় ; তাহাতে এই স্থির করিতে হইবে 
যে, তাহার পুর্ববজন্মের সুসাধন ছিল, বিদ্বদ্ধারা ফলোদয় হয় নাই; 
বিদ্ন স্থগিত হওয়ায় সহসা ফলোদয় হইল। সৰ্ব্বলোকের পক্ষে 
চমৎকার কাঁরক, সর্ববশক্তিপ্রদ যে শ্রেষ্ঠ ভাব সহসা উদিত হয়, ভাহা 
শ্রীকৃষ্ণ প্রপাদজভাব বলিতে হইবে। প্রকৃতভাব উদয় হইয়াছে, 
বৈগুণ্যের ন্যায় কিছু কিছু দোষ সেই ভাবুকের চরিত্রে যদিও দেখ! 
যায়, তথাপি তাহার প্রতি অসুযা করিবে না; কেননা, উদ্দিতভাব- 
পুরুষ সরবরপ্রকারে কৃতার্থ। ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচার কখনই 
সম্ভব নয় ; যদি কখনও সেইরূপ আকার দেখা যায়, তদ্বিযয়ে ছুই 
প্রকার চিন্তা করা উচিৎ--মহাপুরুষ-ভক্তের দৈহক্রুমে একটী পাপ- 
কার্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ি হইবে না অথবা পূর্ব পাপাড়াম 
ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইতেছে । অতি 
শীই তাহা বিনষ্ট হইয়া! যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া ভক্তের 
সামান্য দোষ দর্শন করিবে না, সেই সেই স্থলে দোষ দর্শন করিলে 
শামাপরাধ হইবে। যথা নৃসিংহ পুরাণে--“ভূগবতি চ হরাবনন্য 
চেতাভ্‌শমলিনোহপি বিরাজতে মনত: । ন হি শশকলুচ্ছৰিঃ 
কদাচিৎ তিমির পরোভবতান্থুপৈতি চন্দ্র; ॥৮  অর্থাৎ_“যেরূপ. 
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চন্দ, শশা্ধযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত হন না, তদ্রপ ভগবান 
ব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ সুদুরাচার 


হইলেও শোভ! পাইতে থাকেন_-এই উপদেশ দ্বারা এরূপ বুঝিতে 


| হইবে না যে, ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন; বস্তুত ভক্তিনিষ্ঠা 


জন্মিলে পাপ বাসনা থাকে না। কিন্তু যে পর্যন্ত শরীর থাকে, সে 
পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, ভজন 
বিগ্রহ জলন্ত অগ্নির ন্যা সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভম্মসাৎ করেন এবং 
ভবিষ্যতে সেইরূপ পাপের আর উৎপত্তি ন! হয়, তদ্িষয়ে সাবধান 
হন। অনন্ততক্তি উদিত হইলে পাপক্রিয়া দূর হয়। যাহার পুনঃ 
পুনঃ পাপক্রিয়া দেখা যায়, তাহার অনন্থভক্তি হইয়াছে, এরূপ 
শ্বীকার করা যায় না! ; কেননা ভক্তির ভরসায় পাপাচরণরূপ অপরাধ 
তত্তলোকের পক্ষে সম্ভব নয়! রতি হভাবতঃই নিরন্তর উত্তরোত্তরা- 
ভিলায-বৃদ্ধি হেতু, অশীন্ত-স্বভাব-প্রযুক্ত উষ্ণ ও প্রবল আনন্দপূর্ণা- 
রূপা এবং সঞ্চারি-ভাবরূপ উঞ্চতা বমন করিয়াও কোটীচন্দ্র অপেক্ষা 
অগৃতান্থাদী। জগতে দুইপ্রকার অবস্থিতি__গৃহস্থ রূপে অবস্থিতি 
ও গৃহত্যাগ করিষা। অবস্থিতি। যে পর্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না 
হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণগেবা করিবে। মহাপ্রভু 
প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের 
আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহ- 
ত্যানি বৈষ্ণৰের আদর্শ গৃহ্থগণ তীহার গৃহস্থ জীবন লক্ষ্য করিয়া 
আচার নির্ণয় করুন। গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্টা 


লাভ হইতে পারে। 


= — 
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নামতত্_ ভগবানের নাম্‌ ছুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ ; জগৎ- 
সৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বন পূর্ববক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, 
সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসন্বন্ধীয়-স্থষ্টিকর্তা’, জগৎপাতা” “বিশ্ব- 
নিয়ন্তা', ‘বিশ্বপালক’, 'পরমাত্বা? তত, বহুবিধ গৌণ নাম । আবার 
মায়াগুণের ব্যতিরেকসম্বন্ধে ত্রন্গ” প্রভৃতি কয়েকটা মাম ও গৌণনাম 
মধ্যে পরিগণিত ৷ এই সমস্ত সানীর বহুবিধ ফল রা সাক্ষাৎ 
চিৎফল সহসা উদ্দিত না হইয়া! ভগবানের চিজ্জগতে যে রা কাল 
ও দেশের অতীত নামমকল নিত্যবর্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ম 

ও মুখ্য_-নারায়ুণ' “বান্ুদেব, জনার্দন?, স্ৃযিকেষ’, “হরি? 'আছ্টাত' 
“গোবিন্দ, গোপাল” ‘রাম’ ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম । এই সমস্ত নাম 
চিদ্ধামে ভগবংস্বরূপের সহিত এক্যভাবে নিত্যবর্তমান। এই নাম 
জড়জগতে মহা সৌভাগ্যবাঁন্‌ পুরুষদিগের ভিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট 
হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন৷ নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র 
সম্বন্ধ নাই। নাম ন্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তি সম্পন্ন মাফিক 
জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই 
জড়জগতে বর্তমান জীবগণের হরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। যেমন 
বৃহনারদীয় পুরাণে_-“হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবন, 1 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥” হরিনামই আমার জীবন, 
ইরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন। এই কলিকালে 
নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্ত গতি নাই, অন্ত গতি নাই ৷ 
নামের অনন্তশক্তি পাপানলদগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল- 
পাপের উন্মুলক যথা গারুড়ে-_“অবশেনাপি যন্নাম্নি কীতিতে সর্বব- 


পাতকৈঃ। পুষান্‌ বিমুচ্যতে সগ্ভঃ সিংহত্ৰপ্তৈযবগৈরিব ৷” “সিংহরবে 
ভীত মৃগগণ, যেরূপ পলায়ন করে তত্রপ পুরুষ যদৃচটাক্রমে নামোচ্চারণ 
~~ এল এ A 


করিলে সর্ব্বপাপ দুর হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্ত হন। নামাশ্রিত 
ব্যক্তির সকল দুঃখই নামক্'ক শমিত হয়; ইহাতে মৰ্ববব্যধি- 
নাশকত্ব-ধৰ্ম্মও নামে আছে। : যথা স্কান্দে_“আবয়ে! ব্যাধয়ে| বসত" 
স্রগান্নাম কীর্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্‌ ৷” 
অর্থাৎধাহার নামন্মরণ-কীর্ত্তন হইতে যাবতীয় আধিব্যাধিদযুহ তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হয, নেই অনস্তদেবকে আমি নমস্কার করি। হরিনামকারী 
ব্যক্তি কুল-সঙ্গাদি (পুংক্তি) পবিত্র করিয়া থাঁকেন-_ যথা ভ্ৰহ্মাণ্ড- 
পুরাণে---“মহাপাতকযুক্তোহপি কীর্তযুন্ননিশংহরিম্‌ | . শুদ্ধান্তঃ- 
করণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥৮ অর্থাৎ__মহাপাপিষ্ঠও যদি 
নিরন্তর হরিকীর্তন করেন, তাহা হইলে তাহার অস্তঃকরণ গুৰ হইয়া 
যায় ও তিনি পংক্কিপাবন হন, অর্থাৎ তিনি দ্বিজশ্রেছত লাভ করেন। 
নামাপরায়ণ ব্যক্তির স্বদুঃখের উপশম শা 
পুরাণে-_'“সর্বরোগোপশমং সর্ধবোপদ্রবনাশন*। শান্তিদং সৰরিষ্টানাং 
হরের্নামান্ু কীর্তনম্‌ ॥? অর্থাৎ_ অনুক্ষণ হরির নামকীর্তন জর 
প্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্বপ্রকার বিক্পনাশ করেন বলিয়া 
মঙ্গলপ্রদ । নামোচ্চারণকারীর কাছে কলি পরাজিত ; যথা বৃহন্নীর- 
দীয়ে--“হরে কেশব গোবিন্দ বা্তুদের জগননর ! ইতীরয্তি ে 
নিত্যং ন হি তান্‌ বাধতে কলিং (৮ অর্থাত বহার বিরান 
কেশব, গোবিন্দ, বানুদেব_ ইত্যাদি নামসনুহ কর্তন করেনঃভাহাদের 


উপর কলির আধিপত্য থাকে নাঁ। নামশ্রবণ করিবামাত্র নারকীর ৷ 


উদ্ধার হইয়া থাকে ; যথা নরসিংহ-_যথা যথ। হবে্নাম কীর্য়ন্ডি স্ম 
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নারকাঁঃ। তথা তথা হরোভক্তিমুদ্হন্তো! দিবং যযুঃ ৷” অর্থাৎ 
নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে 
তাহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিবাধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিনাম 
উচ্চারণ করিলে পারন্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হইবে ; যথা (ভাঃ ১২৩।৪৪ ) 
“যনামধেয়ংজিয়মাণ আতুরঃ পতন্‌ লন বা বিবশো গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিমুক্তকন্ার্গ উত্তমাং গতিং প্রাপ্পোতি যন্যন্তি ন তং কলৌ 
জনাঃ ৷৷” অর্থাংধাহার প্রিয় নাম মুমুর্ষ ও আতুর অবস্থায় এবং 
পড়িতে পড়িতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্ণাবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়| উত্তমাগতি লাভ হয় কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কলিকালে 
ুুদ্ধি লোকই তাহার যজন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে। সর্ব 
বেদের অধিক হরিনাম ; যথা স্কান্দেঁ_“মা খচো মা যজুস্তাত মা সাম 
পঠ কিঞ্চম। গৌবিন্দেতি হরেন্নাম গেয়ং গায়ন্ব নিত্যশঃ ৷” (অর্থাৎ 
হে তাত, খক, বজুঃ, সামাঁদি বেদ পাঠে কিছুই প্রয়োজন নাই। 
গোবিদ্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্তনীয়, তাহারই সর্বদা গানই 
শ্রেয় ভজন ৷ সর্ব্বতীর্ঘের অধিক ফল হরিনাম ; যথা বামন পুরাণে 
“তীর্থকোটা সহত্রাণি তীর্থকোটা শতামি চ। তানি সর্ববান্থবাগ্পোতি 
বিষ্টোনামানি কীর্তনাৎ॥৮ অর্থাৎ শত সহস্বকোটী তীর্থ সেবার 
সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্তন হইতে লাভ করা যায়। হরিনামা- 
ভাসে ও সর্ধ্বসৎকর্মের অনন্তগুণের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে ; 
যথা ক্ান্দে _“গোকোটীদানং গ্রহণে খগন্ত প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ। 
যজ্ঞাযুতং মেরুমুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তেন সমংশতাংশৈঃ ॥? অর্থাৎ 
_সূর্য্যগ্রহণে কোটী-গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুতযজ্ঞ 
ও পৰ্ব্বত পরিমাণ সুবণদান--এইসব গোবিন্কীর্তনাভাসের শতাং- 


 জন্মৃত্যু প্র ভূতি ঘড় বর্গের বিনাশ ও ক কামান 
| এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল । হরিনামে সর্বশক্তি 
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শের সির সম্ত্ত নহে। হরিন [ম সর্ব ্থ দান ন করেন; যথ! 
স্কান্দে _“এতত্যড় বর্গহরণং রিপু [নিগ্রহণ 5 অং 


৩২. 


ধ্যাত 
বিজ্যো্নামান্ুকীর্তনম্‌ ৷” অর্থাৎ অনুক্ষণ বু ্ 


ব্রাজমান হ যথা 
স্কান্দে_ “দানব্রততপত্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ বাঃ স্টিতাঃ। শক্তয়ো 


: দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভ! ৷৷ রাজনুযাশ্বমেধানাং জবানসাধ্যা তব" 
| বন্তনঃ। আকত্য হরিণা সর্ধাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামত ৮. অর্থাৎ 


্রেষ্ঠদেবগণের সব্ব্পাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ, যাহা 
দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্তমান রাজন্যাশ্বমেধাদি যজ্ঞে 
এবং অধ্যাত্ববস্তুরজ্ঞানে নিহিত আছে। ভগবান হরি সে সমুদয় 
শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন। হরিনাম 
সব্বজগতে আনন্দকর ; যথা ভগব্দগীতা (১১৩৬) “স্থানে 
হৃবীকেশ তব প্রকীত্যা জগৎ প্রহাধ্যতানুরজযতে চ1” অর্থাৎ_ 
হে হৃধীকেশ, তোমার গুণকীর্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ 
লাভ করিয়া থাকে । নাম উচ্চীরণকারিকে, নামই তাহাকে জগদন্্য 
করেন। যথা বৃহন্নারদীয়ে _ “নারায়ণ জগন্নাথ বাস্থদেব জনার্দন। 
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সৰ্ব্বত্ৰবন্দিতাঃ 11১ অর্থাৎ যাহারা 
নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দন প্রভৃতি নাম কীর্তন করিয়! 
থাকেন তাহারাই সর্বত্র বন্দিত হন। 


হরিনামই একমাত্র অগতির গতি ; যথা পান্সে_অনন্যগতযো! 
মত্যা ভোগিনোহপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানাবৈরাগ্যরহিতা। ত্রহ্মচার্যাদি- 


বঞ্জিতাঃ॥  সর্ধরধর্মোক্িভাঃ বিফোনামমাত্রেকজন্নকাঃ। সুথেন 
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যাং গন্তিং যান্তি ন তাং সর্বেহপি-ধমিকাঃ ॥৮ অর্থাৎ যে-সকল 
মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয-ভোগী, পরদ্রোহী, জান" 
. বৈরাগ্যহীন, ত্রন্মচধ্যাদি তপোবজিত, জর্ববধস্মীচারহীন, তাহারা 
একমাত্র বিঝুনামানুশীলন দ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদায় ধামিক 
মিলিত হইয়াও দেই গতি পান না। হরিনাম সর্বদা সর্বত্র দেব; 
বথা বিঞুধর্সোত্তরে_ন দেশনিয়মন্তস্মিন্‌ ন কালনিয়মন্তথা ৷ নো- 
স্িাদৌ নিষেধোহস্তি উহরেনায়ি লুঞ্ধকে ॥৮ অর্থাৎ হরিনাম- 
লোভীর পক্ষে হরিনাম-গ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই__উচ্ছি্টাদি 
বিষয়ে নিষেধ নাই। নাম মুমুক্ষুদিগের অনায়াসেই মুক্তি দান 
করে; যথা বরাহে_“নারায়ণাচ্যুতানত্ত-বান্ুদেবেতি যো নরঃ। 
সততং কীরয়েছুবি যাতি মল্পরতাংসহি ৷৷” _ অর্থাৎ-জগতে যে 
মানব নারায়ণ-অচু'ত, অনন্ত, বান্ুদেব প্রভৃতি নাম সর্বদা কীর্তন 
করেন, তিনি ভক্তিযোগ দ্বারা আমাতে যুক্ত হন। গারুড়ে_ 
“কিংকরিধ্যতি সংখ্যেন কি যোগননরনাযুক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র 
কুরু গোবিন্দ কীর্ততনন্‌ ॥” অর্থাং_হে রাজেন্দ্র, যদি স্বরূপ প্রাপ্তি 
মুক্তিবানা করেন, তবে গোবিন্দিনাম কীর্তন করুন ; হে নরনাথ, 
সাংখ্য ও যোগাদির কোন প্রয়োজন নাই। প্রীহরিনাম-জীবকে 
বৈকুঠলোক প্রাপ্তি করিয়া থাকেন। যথা নন্দীপুরাণে-“সর্ববত্র 
সবর্বকালেষু যেহপি কুরবন্তি পাতকম্‌। নামসংকীর্তনং কৃত্বা যাপ্ত 
বিষ্ঞোঃ পরং পদম্‌ ॥? অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র ও সব্বকালে পাপ- 
কর্ম্মাদিতে রত, তিনিও সংকীর্ত্তন প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরম" 
পদপ্রাপ্ত হন। হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করান ; যথা 
বৃহনারদীয়ে - নামী, বিষ্েঃ কুতপ্রলীড়িতা দিযু। করোতি 


= 
[র 


নতন্ত-বিচার ২৪৩ 


স্‌ বিপ্রগণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা দি- 
ক্লিট অবস্থা সত্বেও বিষ্ণুর নামকীর্তন করিলে তাহার প্রত অধোক্ষজ 





শত্যন্ত প্রীত হন৷ শ্রী বশীভূত হইয়া থাকেন ২ 
য্থ| মহাভারতে-__-খিণমে' মে হৃদয়াক্াপপপতি।  যদেগা- 
(বিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণ মাং ছুরবাধিনয্‌ ৷" অর্থাৎ দ্রৌপদী 


'দুরবাী আমাকে “হে গোবিন্ব' বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিলেন, 
সেই খণ অত্যন্ত বন্ধিত তে দু ঠইতেছে 
না। হরিনামই স্বভাবতঃ রি পরম পুরুধার্থ ২ যথা স্কান্দে ও 

পান্মে__“ইদমেব হি মাল্যমেতদেব ধনার্জন। জীবিতত্য কলধৈত- 
 দযদ্দামোদরকীর্ভুনন্‌॥॥৮  অর্থাং-এই দামোদর নামকীর্তদই এক” 
মাত্র মঞ্ছল, একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল। ভক্তি- 
সাধনের যত প্রকার আছে। তন্মধে 
গ্রে» যথা বৈষ্ণব চিন্তামনিতে-_-“অ৭চ্ছিৎক্মরণং বিষ্যোরহবায়াসেন 
সাধাতে। ওষ্ম্পন্দন মাত্রেণ কীর্তনং তু ততো বর্‌।” বিপন্নাশন 
₹ বিষ্ণুর নাকম্মরণ দ্বারা পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা বহু আয়াসে 
সাধিত হয়, আর ওষস্পন্দন হইলেই ক্্রীকৃষ্টোম্চাচরণ হইবা মাত্র 

৷ তদপেক্ষা সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ কীর্তন হইয়া যায় । যথা বিষ্ণুরহস্তে_'যদভাচা 
| হবিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রহুশতৈরপি। ফলং প্রান্নোত্যবিকলং কলে 
| গোবিন্দকীর্তনম্‌॥৮ অর্থাং-_সত্যযুগে ভক্তির সহিত হরির অন 
| ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোকিক্দ- 
কীর্তন দ্বারা তাহা সমন্তই পাইবে। যথা ভাগবতে ( ১২/৬৫২) 
কতেযনযাযতো বিষ্ণু ত্ৰেতায়াং বজতো মখৈ:। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং 
কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ অর্থাৎ OT বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় 


২৪৪ ্ীপ্নীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট সম্পদ 


ক্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্ধাকারীর যাহা হয়, কলিকালে হরিকীর্তন 
দ্বারা তৎসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। 

হরিনামের আভাসও সকল সৎকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ 
সংকর্মনাত্রেই উপায় স্বরূপ হইয়া! তছদ্দিষ্ট ফল প্রদান পূর্ববক নিরস্ত 
হয়, বিশেষতঃ সৎকর্ম্ম যেরূপেই হউক, জড়ময়, কিন্তু হরিনাম চিন্ময় 
সুতরাং উপাযন্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়-হ্বরূপ ৷ 
বিচারসন্মত ভক্তি যে সমস্ত অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই শ্রীহরি- 
নামকে আশ্রয় করিয়া আছে। হরিনাম চিন্ময়, তথাপি এই ততটা 
নিঃগন্দেহরপ অকরন্বরূপে নামের চিন্ময়স্বরূপ ; যথা পান্পে- “নাম 
চিন্তামনি; কৃষ্ণশ্চতন্রসকিগ্রহঃ। পুর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্ন্থান্নাম 
নাসিনোঃ॥৮ অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্ত- 
রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত, কেননা, নাম-নামীতে ভেদ 
নাই। 

নাম ও নামী পরস্পর-আভেদতত্র ঃ এতন্নিবন্ধন নামিরূপ 
কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় গুণ তাহার নামেতেই আছে, নাম সর্বদা পরি 
পুর্তিহ্ধ। হরিনামে জড়-সংস্পূর্ণ নাই ; তাহা নিত্যমুক্ত যেহেড 
কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই। নাম স্বয়ং কৃষ্ণ অতএব চৈতন্য 
রসের বিগ্রহন্ববূপ। নাম চিন্তামণিম্বরূপে যিনি যাহা চান, তাহাণে 
তাহ| দিতে সমর্থ হন। নামাক্ষর মায়িক শব্দের অতীত-জ' 
জগতে হরিনামের জন্ম নাই। চিৎকনম্বরূপ জীব শুদ্ধবূপে অবস্থি' 
হইয়া তাহার চিন্মযুশরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী ; জগ 
মায়াবন্ধ হইয়া জড়েন্দিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পা 
না, কিন্তু হলাদিনীকৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখন 


নিত্যধর্শা-সন্ব্বাভিধেযু-প্রয়োজন ও নামতব্ববিচার ২৪৫ 


তাহার নামোদয় হয়। সেই নামোদর মনোবৃত্ধিতে শুদ্ধনাম কৃপা- 
পূৰ্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপৃত-জিহ্বায় নৃত্য করেন। 
নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় 
 বর্ণাকারে প্রকাশিত হন- ইহাই নামের রহস্ত । 

| মুখ্যনামসকলের মধ্যে বিষ্ণুনামই অতিশয় মধুর ; যথা শত- 
নামস্তোত্রে_ “বিষ্ঠোরেকৈকং নামাপি সর্ধববেদাধিকং মতস্‌।  তাদৃক 
নাম সহজেণ রামনামসমং স্থতম্‌ ” অর্থাৎ বিষ্ণুর একটা নাম সর্ব্ব- 
বেদের অধিক, তাদৃশ সহজ নাম একটা রামনামের তুল্য । ভ্রহ্মাণ্ড 
পুরাণে যথা “সহস্রনায়াং পুন্যানাঃ ত্রিরাবৃত্তা তু যং ফলম্‌। একা" 
বৃত্তা তু কৃষ্ণন্ত নামেকং তৎ প্রসচ্ছতি ॥৮  অর্থাং_-অপ্রাকৃত 
 সহজ্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্চনামের একমারমাত্র 
৷ আবুন্তিতে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর 
উৎকৃষ্ট নাম নাই। অতএব কলিযুগে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভু যে ‘হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ” ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন, 
৷ তাহাই নিরস্তর করা উচিৎ ও উপায়। 

৷ হরিনাম সাধনের পদ্ধতি__তুলসী মালায় বা তদভাবে করে 
' সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিতে হয়? শুদ্ধনাম 
| হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার 
' তাৎপৰ্য্য এই যে সাধকের ক্রমশ: নামালোচনা বৃত্তি হইতেছে কিনা 
' জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু সুতরাং তৎসংস্পূর্শে নামের 
' অধিক ফল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময়ে কৃষ্ণের স্বরূপ 
| ও নামে অভেদবুদ্ধি পূৰ্বক নাম করিবে। 

সাধনাঙ্গ নববিধা বা ৬৪ প্রকার । একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিলে 
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অন্য অঙ্গপাধনের সময় যেরূপ তাহা৷ এই যে__চতুঃযষ্টিভক্ত্যঙ্গ নববিধ 
ভক্তির অন্তর্গত। । শ্রীযূত্তির অর্চনেই হউক বা নির্জনে নাম-সাধনেই 
হউক, নববিধা ভক্তির সর্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমুণ্তি 
সম্মুখে কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলেই 
নামসাধন হইয়া যায়। যেখানে শ্রীমুত্তি নাই সেখানে স্রীমুত্তিম্মরণ 
পুরর্বক শ্রীযুত্তিতে তাহার নাম-শ্রবণ-কীর্তনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গের 
সাধন হইতে পারে। ধাহাদের সুকৃতিক্রমে নাম-কীর্ত্তনে বিশেষ 
স্পৃহা জন্মে তাহারা নিরন্তর নামকীর্তন করিতে করিতে সকল ভক্ত্য- 
দরের কাধ্য করিয়া থাকেন। শ্বণ-কীর্তনাদির মধ্যে শ্রনামকীর্তন 
স্ব্বাপেক্ষ। প্রবল সাধন কীর্তনানন্দ সময়ে অন্য কোন সাধনাঙ্গের 
পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট । 

নিরন্তর নাম _নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্বাহকালে 
এবং অন্য সময়ে সর্ববদ! নামকীর্তন করার নাম নিরন্তর নামকীর্তন। 
শামসাধনে কোন প্রকার দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই। 
বৈষ্ণব-পদবী-বৈষ্ঞবের প্রকার পুর্ব বলা হইয়াছে- তথাপি মিনি 
একবার কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব; যিনি নিরন্তর ব্রণ" 
নাম করেন, তিনি বৈষ্ণব্তার ; হাহাকে দেখিলে অন্)ের 
মুখে কৃষ্ণনাম.আইনে তিনি বৈষ্থবতম ॥ সুতরাং জীব যখন 
অন্ধার সহিত কোন কোন সময় কৃষ্ণনাম করিয়া থাকিলে তখন 
তাহাকে বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়া থাকে। 

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম তদিতর যাহা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধোদিত অনন্য ভক্তিতে 
যে কৃষ্ণনামের উদয় হয়, তাহাকেই কৃষ্ণনাম বলে। তদ্দিতর যে 
কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা-হয় নামাভাস নয় নামাপরাধ 


নিত্যধর্শা-সন্থদ্ধা ভিধেয়-প্রয়োজনতন্ব ও নামতত্ববিচার ২৪৭ 


হইয়া থাকে। হরিনাম যে ‘সাধ্য’ না “সাধন'_'সাধনভক্কি'র 
সহিত যখন নাম হইতে থাকে, নামকে সাধন বলা যায়, আবার যখন 
‘ভাব’ ও প্প্রেমভক্তি'র সহিত নাম হয়, তখন নামকেই ‘সাধ্যবস্ত’ 
বলে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের 
প্রভীতি হয়। কুষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বূপের কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্ত 
রহস্তটি হল ‘স্বরূপ’ অপেক্ষা ‘নাম’ অধিক কৃপা করেন-' স্বরূপের 
প্রতি যে অপরাধ কৃত হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু 
স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কুপা করিয়া 
ক্ষমা করেন। অতএব সাধকগণ--নামাপরাধ অবগত হইয়া তাহা 
যত্বপুর্বব্ক বর্জন করতঃ নাম করা একান্ত কর্তব্য ৷ নিরাপরাধ 
হইলেই শুদ্ধনীম হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থাকার কৃত 
শ্রীনামভজন ও মন্ত্রসিদ্ধি পদ্ধতি গ্রন্থে দরষ্টবা ৷ 


ইতি স্্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ গ্রন্থ সমাপ্ত 
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